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লেখকদের কথা কি কেউ ভাবে? 


সমাজের অন্যায়, ন্যায়, সুন্দর, নোতরা, অমানবিক, 
মানবিক, উন্নয়ন, দুর্নীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই সত্যটা বিশ্লেষণ 
আর ব্যাখ্যা করার জন্য কলম হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণে 
বসে বসে অল্প আলোতেও যারা লিখেন তারাই হচ্ছেন 
লেখক । বলা যায় দেশের আয়না তারা । তাদের লেখার 
মাধ্যমে দেশকে আমরা দেখতে পাই। তারাই নিজেদের 
মেধা এবং শ্রম দিয়ে লিখে যায় দেশ এবং সমাজের জন্য । 
কখনো মানবিকভাবে, কখনো কঠোরভাবে । কখনো নরম 
সুরে, কখনো ভয়ংকরভাবে ৷ অনেকভাবেই উপস্থাপন করতে 
পারে লেখকরা । কখনো কখনো লেখকদের লেখা পড়ে 
সর্তক করি, কখনো ভয়ে পড়ি। আমাদের অনুপ্রেরণার স্থান 
কিন্তু এই লেখাগুলোই । আর এই লেখাগুলো যারা তৈরী 
করে তারাই লেখক । কিন্তু আমরা কয়টা লেখকের খবর 
রাখি? এসকল লেখকরা যেমন দেশ, সমাজ ও মানুষের 
কথা ভাবে এবং চিন্তা করে, তেমনভাবে কি দেশ এবং 
সমাজ তাদের জন্য চিন্তা করে? উত্তরে বোধহয় “না” 

আসবে । কারণ লেখকদেরতো আর জোর করে 
লিখতে বলা হয়নি। তারা নিজ থেকে লিখছে। তাই 
হয়তোবা এমন আচরণ । অথচ এমন লোকদের কথা আমরা 
ভাবি না যারা আমাদের ভালোবাসে আর আমাদের নিয়ে 
লিখে । লেখকরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা না করে দেশ 
এবং দেশের মানুষের জন্য লিখে যাচ্ছে সবসময় ৷ যারা 
নিজের সময় এবং নিজের মেধা ব্যয় করে সমাজ এবং 
দেশের স্বার্থে লিখে যাচ্ছে আমরা তাদেরকেই অবহেলা 
করি। হতে পারে তাদের টাকা নেই, কিংবা বড় বাড়ি এবং 
দামী গাড়ি নেই। কিন্তু তাদের মাঝে যা আছে তা হয়তো 
এসব বাড়ি গাড়ি থেকে হাজারগুণ বেশি । আমরা কখনো 
ভাবি না এসব লেখকরা কেমন আছেন? তারা কিভাবে দিন 
কাটায় এবং বসবাস করে। তারা দেশ, সমাজ এবং 
জনগণের সমস্যা এবং সুখ-দুঃখের কথা লিখছে, কিন্ত 
তাদের কথা লেখার মতো কি কেউ আছে? নেই বলেই 
হয়তো আজ আমি লিখছি। বর্তমানে ভালো খেলাধুলা 
করলে তার খেলাধুলাকেই পেশ বানিয়ে ফেলা যায়। 
যেমন- সাকিব তামিমরা আজ ক্রিকেট খেলেই টাকা আয় 


করছে । আবার মামুনুল, জামাল ভূইয়ার মতো ফুটবলাররাও 
ফুটবল খেলাকে পেশা হিসেবে নিয়ে জীবন চালাচ্ছে 
সিনেমার নায়করা অভিনয় করে টাকা আয় করছে। কেউ 
গান গেয়ে টাকা আয় করছে। এরকম অনেক মেধা আছে যা 
অনেকের ছোটবেলা থেকে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত দেওয়া থাকে 
তারা সেগুলোকেই পেশা হিসেবে বানাতে পারে যদি চেষ্টা 
থাকে । লেখালেখিও আমি মনে করি সৃষ্টির্কতার দেওয়া 
একটি মেধা । যে কেউ চাইলেই এটা পারেনা । এরজন্য শুধু 
জ্ঞান থাকলেই হয় না, দরকার ইচ্ছা এবং ভালোবাসাও 
কিন্তু লেখকরা তাদের 'লেখালিখিকে পেশা হিসেবে বানাতে 
পারে না। বড়জোর সাংবাদিকতা করা যাবে । তবে সেটাও 
নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের ভেতর এবং অনেক পারিপার্থিক বিষয় 
মেনে লিখতে হয়। কিন্ত লেখকের যে মন খুলে লিখা এবং 
নিজের ইচ্ছা এবং নিজের মনের মতো করে লিখা সেটাকে 
কখনো পেশা বানানো যায় না। প্রত্যেক লেখককে আলাদা 
কিছু করেই জীবিকা নিবহি করতে হচ্ছে। লেখকদের 
লেখাগ্তলো হয়ে থাকে নিঃস্বার্থ এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা 
রেখে । বাংলাদেশে হাতেগোনা কিছু পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন 
লেখকদের সম্মানী দিয়ে থাকে । তবে সম্মানী দেওয়া না 
দেওয়া নিয়ে লেখকদেও তেমন মাথাব্যথা নেই। কিন্ত 
কোনো প্রকাশক যদি লেখকের লেখা প্রকাশ করার জন্য 
লেখকের কাছ থেকে অর্থ চেয়ে বসে তখন লেখকদের 
মাথাব্যথা হওয়াটা স্বাভাবিক । অথচ এসব লেখকদের জন্যই 
আমাদের দেশের হাজার হাজার প্রকাশনী এখনও বেঁচে 
আছে। বড় দুঃখ নিয়ে বলতে হয় এখন এমনও কিছু লেখক 
বেরিয়েছে যারা টাকা দিয়ে নিজেদের লেখা প্রকাশ করে। 
কারণ তাদের লেখা টাকা ছাড়া কেউ প্রকাশ করছে না। 
এখন আমাদের বুঝে নিতে হবে টাকা ছাড়া লেখা প্রকাশ 
হচ্ছে না এমন লেখার মান কতটুকু । আর টাকা দিয়ে 
মানহীন লেখা প্রকাশ করে পাঠকদের ভেতর লেখার প্রাতি 
অনাগ্রহ তৈরি করাটাও কিছু কিছু প্রকাশনীর কাজের অংশ 
হয়ে পড়েছে । যেখানে টাকা দিলেই লেখা প্রকাশ হচ্ছে 
সেখানে আর যাইহোক ভালো লেখা প্রকাশ হচ্ছে না। 
এভাবেই যদি হয়ে থাকে তবে সত্যিকারের লেখকরা হারিয়ে 
গিয়ে সৃষ্টি হবে লেখক নামক কিছু কলম সন্ত্রাসী। যারা 
নিজেদের অর্থ, কলমের কালি এবং পাঠকের আগ্রহ নষ্ট 
করবে । এতে করে দেশের উপকার কতটুকু হবে বলতে 
পারছি না, তবে ক্ষতি হবে প্রচুর। এ ব্যাপারে সংবাদপত্র ও 
ম্যাগাজিনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। এসব 
তরুণ লেখকরাতো আর টাকা দিয়ে লেখা প্রকাশ করতে 
পারে না, পারে না টাকা দিয়ে বই বের করতে । তারা শুধু 
জানে লিখতে । আর এই লিখতে লিখতে তারাই একদিন 
দেশকে তুলে ধরবে বিশ্বদরবারে। তাই লেখকদের পাশে 
থাকুন, লেখকদের ভালোবাসুন । 


আজহার মাহমুদ 
বিবিএ (অনার্স), হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ) 
ওমরগনি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 


নভেম্ব১৮ ১: আত্তার্তহীদ ২ 


প্রত্যেক জাতি তার নিজন্বতায় ও 
স্বকীয়তাবোধে গর্ব করে। নিজস্ব কালচার, প্রকৃতি ও 
এতিহ্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে । বিশেষত ধর্মীয়বোধ 
তো সর্বাগেই স্বযত্রে মূল্যায়িত হয়। কিন্ত আফসোস এবং 


ইসলাম ও মুসলিম শব্দে 
যতসব আপত্তি! কিন্ত কেন? 


পাঠক জেনে আশ্চর্যবোধ করবেন! এক সময় চট্টগ্রামের 
এতিহ্যবাহী মুহসিনিয়া মাদরাসায় কত উচু মাপের আলিম 
গড়ে ওঠেছে। এ-তালিকায় ইসলামী তালিমের সূতিকাগার 
হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা 
হাবিবুলল্লাহ (রহ.), টট্টথ্ামের গারাংগিয়ার পীর সাহেব 


আক্ষেপের বিষয় মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম এতিহ্যে 
রক্ত-মাংস গড়ে আজকের আন্ট্া মডার্ন মুসলিমরা নিজ 
পরিচয়ে মুসলিম পর্যন্ত ব্যবহার করতে সংকোচবোধ করে, 
যেটি নিতান্ত বিচলিত বিমুঢ় করে চলছে আমাদেরকে! 
আমরা যথেষ্ট আশঙ্কাবোধ করছি আজ ও আগামী নিয়ে! 

আমরা এতটা আধুনিক হতে চাই না, যতটুকু হলে পরে 


মাওলানা শাহ আবদুল মজিদ (রহ.), চুনতি হাকিমিয়া 
আলিয়া মাদরাসার নাযিমে আলা মাওলানা ফযলুল্লাহ 
(রহ.)-এর মতো রত্বতুল্য মানুষরাও এই মাদরাসায় 
পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য যে আমাদের, 
কালক্রমে এ মাদরাসা মুহসিন কলেজে রূপান্তরিত হয়ে 
গেল! কেন? কেন এমনটি হল? কারা এমনটি করতে 


ইতিহাস-এতিহ্য, জাত-পরিচয়, স্বজাত-স্বকীয়তা চুকে 
দিতে হয়? ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়! 
আমার কিসের ভয়? স্বকীয়তাবোধ সর্বোচ্চ সম্পদ ও 
পথচলার শ্রেষ্ঠ পাথেয়। 

আমরা একান্ত গর্ব করে বলতে পারি, পৃথিবীতে অনেক 


গেলেন? বাংলাদেশে কী আর কোনো জায়গা ছিল না, 
যেখানে একটি কলেজ করা যেত? মুহসিনিয়া মাদরাসা কেন 
মুহসিন কলেজ হতে গেল? অথচ হাজি মুহাম্মদ মুহসিন এ 
জায়গা শুধু কেবল মুহসিনিয়া মাদরাসার জন্যেই একান্ত 
ওয়াকফ করেছিলেন । ওয়াকফকৃত জায়গায় যারা মুহসিনিয়া 


জাত, গোষ্ঠী ও মতবাদের লোক বাস করছে কিন্ত দৃশ্যমান 


মাদরাসার জায়গায় মুহসিন কলেজ করল অবশ্যই তাদের 


পৃথিবীর বর্তমান, অতীত মন্থন করেও কেউ বলতে পারবে 


মহান রবের দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবেই! 


না, পারেনি, পারছে না যে, ইসলামের চেয়েও সর্বাধুনিক, 


কেন? কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো থেকে রাব্বি 


হৃদয়গ্রাহী, যৌক্তিক, উদার, অকাট্য, সম্প্রীতি, সৌহাদ্যপূর্ণ 


যিদনি ইলমার অনুপমতা কেড়ে নেয়া হল? কেন? ঢাকা 


কোনো জীবনব্যবস্থা পৃথিবী দেখেনি ইনশাআল্লাহ দেখবেও 
না। ইসলাম সর্বযুগে সর্বাধুনিক!! 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমুসলিম এঁতিহ্যের মহাকবি ইকবালের 
নাম মুছে দিয়ে করা হল সূর্য সেন হল। সূর্য সেনের নামে 


এ কথা শুধু আমি ও আমরা মুসলিমরাই বলতে পারব আর 
কোনো গোষ্ঠী কিংবা জাতি নয়! এ জন্যেই যুগে যুগে 
ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হয়েছে অগ্তণতি অসংখ্য 


আরেকটি হল করা যেতে পারতো । 
কেন? কেন? জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম কলেজের নাম 
থেকে ইসলাম মুছে দেয়া হলঃ কেন মুসলিম হলের নাম 


ভিন্ন মতাবলম্বীগণ! যার স্রোতধারা বা ধারাবাহিকতা পৃথিবী 
ধ্বংসের আগ পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ। আজ পর্যন্ত 


মুছে আয়ুব বাচ্চু নাম করণ করা হবে বলে ঘোষণা আসল? 
একটি মুসলিমপ্রধান দেশে ইসলামকেই বারবার আঘাত 


ইসলামের ওপেন চ্যালেঞ্জে পৃথিবীর কোন পরাশক্তি টিকতে 
পারেনি, পারছে না, ইনশাআল্লাহ পারবেও না। 

পৃথিবী বলুক দেখি? কোন জাতি বা গোষ্ঠীর আল-কুরআনের 
মত একটি অকাট্য, অদ্বিতীয়, মহা প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে? 


হানা হচ্ছে কেন? অথচ ইন্ডিয়ার মত হিন্দুপ্রধান দেশে 
দাঁড়িয়ে আছে। কোলকাতায় আছে মাওলানা আবুল কালাম 
আজাদ মেডিক্যাল কলেজ, বেনারসে আছে হিন্দু 


পৃথিবী বলুক দেখি? কোন জাতি বা গোষ্ঠীর বিশ্বনবীর মত 
একজন কালজয়ী মহান ব্যক্তিত্ব আছে? 


বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লীতে আছে হযরত নিজামুদ্দিন রেল 
স্টেশন। পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় হুগলিতে 


পৃথিবী বলুক দেখি? কোন জাতি বা গোষ্ঠীর কোটি মানুষকে 
সমবেত করার মত একটি কা'বা আছে? 


অবস্থিত মুহসিনিয়া মাদরাসা যাতে তার এঁতিহ্যধারা মতে 
শিক্ষাকার্যক্রম চালতে পারে সেজন্য একটি কমিটি গঠন 


জানি এ প্রশ্নের উত্তর পৃথিবী কস্মিনকালেও দিতে পারবে 


করে দেন। আমাদের দেশে এগুলো কী হচ্ছে? 


না। এ ইতিহাস-এঁতিহ্য একান্ত আমার এবং আমাদের । 


আল্লাহকে ভয় করুন, তার সামনে দীড়াতে হবে এবং 


মুসলিম মিল্লাতের! কিন্তু অপার দুঃখ পাই সেই মুসলিমরা 
যখন নিজের ইতিহাস-এতিহ্য ভুলে নিজ পরিচয়ট্ুকু মুসলিম 
পর্যন্ত দিতে সংকোচবোধ করে। 


নভেম্বর'১৮ 


পৃথিবী যার ইসলাম তার একথাকে বুঝবার চেষ্ট করুন। 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
[॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


78310501170 


ধার্মিক কি মুক্তমনা হতে পারে? না। 


মুক্তমনার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি আল্লাহতে 
বিশ্বাস করবে সে মুক্তমনা হতে পারবে 


এম আহমদ 
'ফরজ' হয়?। স্রেফ [স্রেফ থেকে গ্রহণ করবে? (প্রোপাগাণ্ডিস্ট 
ঘটনাচক্রে পৈত্রিক-সূত্রে পাওয়া ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকদের কাছ 


[পৈত্রিক সুত্রে পেলেই কি তা বর্জনীয় 


না। কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে 
মুক্তমনা যে যুক্তির কসরত করে, (হাসি 
সম্বরণ করে) সেই কসরত দেখা যাক। 


থেকে?) বড় বড় দার্শনিকদের 


হতে হবে?] যে ধর্মটিকে “নিজের বলে 


অনেকে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অনেকে 


মনোনীত একমাত্র ধর্ম বলে বিশ্বাস 


এই “যুক্তি' মুক্তমনা সাইটের পরিচিতি 


করেন। আমাদের মতে [অর্থাৎ এই 


ছিলেন না। এই 7%517707/19/-এর 
জন্য কি কোনো স্ট্যান্ডার্ড অথোরিটি 
রয়েছে যে এর মধ্যে 27117271107 


থেকে গৃহীত। বিষয়টি স্পষ্ট করতে 


নাস্তিক-গ্রপের মতে] কোন ব্যক্তি 


স্কয়ার বন্ধনীর ভিতরে আমার নিজের 


শুধুমাত্র শোনা [শুধুমাত্র শোনা কথা? 


কথা সংযোগ করেছি ও আন্ডারলাইনিং 
ব্যবহার করেছি। 


আরোপিত ধারণা] কথার ভিত্তিতে 


করবেন, না উপরের বাক্যটি যে 
মুক্তমনা তৈরি করেছেন তার 'যুক্তিই' 
হবে শেষ কথা? এই প্যারাগ্াফে উগ্র 


বাইবেল, কোরান বা বেদকে অন্ধভাবে 


“কোন ধার্মিক যদি মুক্তমনে তার 


[অন্ধভাবে!| অনুসরণ করে, বা নবী- 


ধর্মবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করতে পারেন, 


রসুল-পয়গম্বর-মেসীয়তে বিশ্বাস করে 


তবে তার নিজেকে মুক্তমনা বলতে 


নাস্তিকরা যে অন্ধমনা, মৌলবাদী এবং 
ধাপ্পাবাজ তা নিজেরাই প্রমাণ করে। 
এই তথাকথিত মুক্তমনাদের দৃষ্টিতে 


নিজেকে কখনোই “ফি হিঙ্কার' বা 


আজন্ম লালিত ধর্মীয় ও সামাজিক 


আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু [এখান 


মুক্তমনা বলে দাবি করতে পারেন না। 


থেকে যুক্তিবাদীর কুযুক্তি শুরু হবে, 
লক্ষ্য করুন] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা 


[কিন্তু অন্ধভাবে খোদা-নাই বললে সে 


বিবর্তনমূলক সকল সংস্কৃতি 
“অপসংস্কৃতি । তাদের জিহাদও 


মুক্তমনাই থেকে যাবে? মুক্তমনাদের 


তাদেরই যুক্তিপ্রসূত অপসংস্কৃতির 


তা না করে [অন্যদের ওপর নিজ 
ধারণার প্রক্ষেপণ লক্ষণীয়, এটা তার 
অপিনিয়ন] নিজের ধর্মটিকেই আরাধ্য 
মনে করেন, কোন কিছু চিন্তা না করেই 
[কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই? কীরে 


আস্থা তাই বিশ্বাসে নয়, বরং 
ক্ততে ।' [১] 


বিরুদ্ধে! 
এখানেও তারা অপরের সংস্কৃতিকে 


এই প্যারাগ্াফটি মুক্তমনাদের যুক্তির 


“অপসংস্কৃতি' বলছে, ইতিবাচক শব্দ 


একটা নমুনা হিসেবে নেয়া যেতে 
পারে। প্রথমে “কোন ধার্মিক যদি 


পণ্ডিত! আর কোন কিছুকে আরাধ্য 


মুক্তমনে তার ধর্মবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ 


তাদের, এবং নেতিবাচক শব্দ ওদের । 
এবারেই হয়ত স্পষ্ট যে কেন তারা 
নিজেদের জন্য এক শব্দ-শ্রেণি ব্যবহার 


ভাবতে সমস্যা কোন্‌ যুক্তিতে?] নিজের 


করতে পারেন, তবে তার নিজেকে 


ধর্মগ্ন্থকে ঈশ্বর-প্রেরিত' বলে ভেবে 


মুক্তমনা বলতে আপত্তি থাকার কথা 


করে এবং প্রতিপক্ষের জন্য আরেক 
ধরণের শব্দ-শ্রেণি (নিজেরা মুক্তমনা, 


নেন [তার এই ভেবে নেয়াতে কোন 


নয়' কিন্ত “মুক্তমনাদের আস্থা তাই 


যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনক্ক ইত্যাদি আর 


চিন্তা-ভাবনা নেই? সে যে যৌক্তিক, 


বিশ্বাসে নয়, বরং যুক্তিতে । একজন 


ভাষিক ও দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা 
অতিক্রম করে আসেনি এই বাস্তবতা 


প্রতিপক্ষ ধর্মান্ধ, কত 


যুক্তিবাদী কিভাবে এই প্যারাগ্াফ তৈরি 
করতে পারে এবং নিজের যৌক্তিক 


সে উড়িয়ে দেয় কীভাবে? আবার 
সবাই কি তথাকথিত মুক্তমনার পথ 
ধরেই হাটতে হবে, এটা কীসের যুক্তি, 
এটা কার মস্তিষ্কের উর্বরতার কারণে 


দুর্বলতা দেখতে পায়না, সেটাই হয় 
যৌক্তিক প্রশ্ন। এত ধানাই পানাই 


বিজ্ঞানবিমুখ) ব্যবহার করে। এটাই 
তাদের নতুন ধর্ম। এই ধর্ম এতই 
অন্তঃ্সারশূন্য যে অপরের বিপক্ষে 
প্রোপাগাপ্তা ছাড়া নিজের ধর্মে এমন 


কেন? এক ব্যক্তি তার বিশ্বীসের 


কিছু নেই যা দিয়ে তাদের প্রচারণা 


যৌক্তিক 17451771707 কার কাছ 


কার্য চালাতে পারে। 


নভেম্র'১৮ ________ল্। আত্তর্তহীদ ৪ 
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ও যারা একটি প্যারাগ্রাফের 
নায় যুক্তি টিকিয়ে রাখতে পারে 


নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত 
করতে পারে । উগ্ব-নান্তিকতাকে এক 


মুক্তমনারা কি ধর্ম বিরোধী? 
মুক্তমনাদের ধাপ্পাবাজির নমুনা 
আরেকটি প্যারাগ্রাফ থেকে নেয়া যাক। 


এখানেও তাদের শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন 
ও প্যারাগ্রাফের প্রথমাংশ, মধ্যাং 


না, তারাই অপরকে যুক্তি শিখাতে 


ধরণের হিটলার-মানসিকতার সাথে 


চায়, যে নিজেই বিদ্বেষ ছড়ায় সে'ই 


তুলনা করলে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। 


আবার অপরের বিদ্বেষ নিয়ে সংগীত 


এবং শেষাংশের দিকে কী হচ্ছে তা 


রচনা করে, নিজের 17777102 


খেয়ালে রাখবেন। আগের মতো, 
স্কয়ার বন্ধনীর ভিতরের কথা এবং 
বোল্ডিং ও আন্ডারলাইনিং আমার । 
মুক্ত-মনারা ধর্ম-বিরোধী নয়, বলা যায় 
অনেক মুক্তমনাই ধর্মের 
সমালোচক । কারণ তারা মনে করেন 
ধর্ম জিনিসটা পুরোটাই মিথ্যার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। মুক্তমনারা সর্বদা বৈজ্ঞানিক 
ভঙ্গির [বরং 5০1201০9 সপ্ত/অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি!] প্রতি আস্থাশীল, 
আজন্ম লালিত কুসংস্কারে নয়। 
কুসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ আসলে 
নিজের সাথে প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। 
তবে মুক্তমনাদের ধর্ম-বিরোধী হওয়ার 
[আগের আন্ডারলানিংটা স্মরণ করুন 
এবং হাসি সামলিয়ে পরের 
297977/1594 প্রোপাগাণ্ডামূলক বাক্য 
রচনা দেখুন!] একটা বড় কারণ হল, 
ধর্মগ্ুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা । 
প্রতিটি ধর্মগ্ন্থের বিভিন্ন আয়াত এবং 
শ্লোকে বিধর্মীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ 
করা হয়েছে ঢালাওভাবে, কখনো দেয়া 
হয়েছে হত্যার নির্দেশ । ইতিহাস সাক্ষ্য 
দেয়, ধর্ম আসলে জিহাদ, দাসত্ব, 


জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, 
হোমোফোবিয়া, অসহিষ্জ্রতা, সংখ্যালঘু 
নির্যাতন, নারী নির্যাতন এবং 


সমঅধিকার হরণের মূল চাবিকাঠি 
হিসেবে প্রতিটি যুগেই ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

“মুক্ত-মনারা ধর্ম-বিরোধী নয় তবে 
মুক্তমনাদের ধর্ম-বিরোধী হওয়ার" 
কারণ আছে। কেননা ধর্ম মিথ্যার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম কুসংস্কার, আর 
মুক্তমনারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির" 
অধিকারী! নিজেদের ব্যাপারে সুন্দর 
সুন্দর বাক্য রচনা, ইতিবাচক শব্দ চয়ন 
এবং প্রতিপক্ষের ব্যাপারে বিপরীত 
ধরণের বাক্য ও শব্দ নির্বাচন এগুলো 
হচ্ছে এই ধাগ্লাবাজদের বৈজ্ঞানিক 


অন্যের ওপর ধারণ করে । এটাই হচ্ছে 
উগ্রপন্ধি নাস্তিকদের আলোকিত পথ, 


মানবজাতির ইতিহাসে মানুষ অনেক 
পথ অতিক্রম করেছে এবং এখনো 
করছে। অতীতে যেমন মানুষে মানুষে 
হানাহানি করেছে, তেমনি আজও 
করছে । আগেও যুদ্ধ হয়েছে, এখনো 


প্রয়াত মিলিট্যান্ট নাস্তিক হিটচিন 
ছিলেন ইরাক আক্রমণের প্রবক্তা, সাম 
হারিস শুধু সে যুদ্ধের পক্ষেরই নন বরং 
বোমা ফুটিয়ে গোটা আরব-ভূখত্ডের 
সকল আরব মুসলমানদেরকে উড়িয়ে 
দেয়ার পক্ষেও। এই হচ্ছে তাদের 
মানসিকতা । 

ওদের যুদ্ধ, ওদের প্রোপাগাপ্তা, ওদের 
মিথ্যাচার হচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে এটা 
তাদের নিজ কথাতেই প্রতিষ্ঠিত। 


হয়। সকল দ্বন্দ সংঘাতে অনেক 
ধরণের উপাদান কাজ করতে দেখা 
যায়। এসবের মধ্যে স্থানভেদে ধর্মও 
ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্ত দন্দ- 


তাদের থলের বিড়ালটি তারা বেশিক্ষণ 
লুকিয়ে রাখতে পারেন না। তাদের 
প্যারাগ্রাফের শুরুতে এককথা, 
মধ্যখানে এককথা এবং শেষাংশে 


সংঘাতে মানুষের লোভ-লালসা, 
তাদের প্রকৃতিজাত হিংগ্রতা, 
আমিতের-প্রভাব, সমঝের ভিন্নতা, 
গোতরীয় বার্থ, রাজকীয় স্বার্থ, রাজ্য 
বিস্তৃতি, অর্থনৈতিক দন ইত্যাদি 
অনেক কিছু কাজ করত এবং এখনো 
করে। কিন্তু ধাগ্পাবাজ অজ্ঞতাবশত 
অথবা তার নিজ নাস্তিকধর্ম প্রচারের 
জন্য দুনিয়ার (অতীত-বর্তমানের) সব 
দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে ধর্মের সাথে সংযুক্ত 
করে, এবং জোড়াতালি দিয়ে ধর্মের 
বিপক্ষে প্রোপাগাপ্তা করে। মানুষের 
বিশ্বাস ও আবেগের স্থানে আক্রমণ 


কিছু নয়” তবে এটা তার নিজের 
বেলায় গ্রহণ করাতে কারও আপত্তি 
নেই। কিন্তু তার নিজ ব্যাখ্যার 
আলোকে অপরের বিশ্বাস ও প্রথাকে 
অপসংস্কৃতি সাব্যস্ত করে, তাদের ওপর 
চড়াও হওয়া সভ্য সমাজের কাজ হতে 
পারে না, এই অধিকার তার নেই। 
আবার এক ব্যক্তি যদি তার নিজ 
অযৌক্তিকতাকে বৈজ্ঞানিক 

মনে করে, তবে সে স্বাধীনতা তার 
আছে, কিন্তু অন্যের ওপর চড়াও 
হওয়ার স্বাধীনতা নেই। এটা সভ্য 


আরেক কথা কিন্তু তবুও বিজ্ঞান-মনস্ক, 


যুক্তিবাদী! 


শেষ কথা 
আমাদের শেষ কথা হল এই যে 
আজকের বিশ্ব সভ্যতার মূলে রয়েছে 
ধর্মীয় সংস্কৃতির রূপায়ণ। প্রত্যেক 
ব্যক্তিই তার সমাজের সন্তান। ত 


টে 


প্রবেশ করার সাথে সাথে সেই ভাষাই 
তার সঙ্ঞভীকে সচেতন করে, তাকে 
“আমিতের* চেতনায় আনে । সে ভাষা 
ও সংস্কৃতিতে সৃষ্ট চৈতন্যময়ী সত্তা 
তার যুক্তির ব্যবহার ভাষিক, কিন্তু ভাষা 
বস্তুর আয়না নয়, বস্তর প্রতিনিধিও 
(7977০56717/৮6) নয়, যুক্তির 
ভাষিক ব্যবহারে সে যে “সত্য/অর্থ' 
হয়ে ব্যবহৃত শব্দমালা কাজ করে না। 
সে যে বস্তকে তার যুক্তিতে “সত্য' 
767771/70/-কে পুনরায় যুক্তির 
509091/712-এ তুলে ধরলে (এবং 
পরতে পরতে এনালাইজ শুরু করলে) 
তার ধারণা তিলে তিলে তিরোহিত 
হবে। যুক্তি ও বিজ্ঞানবাদের ধর্মীয়রপ 
অনেক। 


নভেম্বর'১৮ বালব) আত্ত্তহীদ 
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খাসোগির 


হত্যাকাণ্ড 
মধ্যপ্রাচ্যে 


কতটা ঝড় 
তুলবে? 


সৌভিক ঘোষাল 


মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বিখ্যাত ও অতি 
জনপ্রিয় সাংবাদিক ছিলেন জামাল 
খাসোগি। ট্যুইটারে তাকে অনুসরণ 
করতেন ষোল লক্ষ মানুষ । ২ অক্টোবর 
কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র নেবার জন্য 
তিনি তুরস্কের সৌদি দূতাবাসে প্রবেশ 
করেন। তার পর থেকে তার আর 
খোঁজ পাওয়া যায় নি। সন্দেহকে সত্যি 
প্রমাণ করে দু সপ্তাহ পর সৌদি শাসন 
অবশেষে স্বীকার করে নেয় যে 
খাসোগিকে দৃতাবাসেই হত্যা করা 
হয়েছিল। সৌদি কর্তৃপক্ষ বচসা ও 
হাতাহাতির ঘটনায় খাসোগির মৃত্যু 
হয়েছে__এই প্রাথমিক দাবি করলেও 
তা যে নির্লজ্জ মিথ্যা তার অনেক 
প্রমাণ প্রতিনিয়ত উঠে আসছে। এর 
মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে এটা 
পূর্বপরিকল্পিত এক চক্রান্ত। এই 
হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত 
ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছে এবং তা ঝড়ের 
আকার নিয়ে সৌদি রাজতন্ত্রের 
স্বৈরশাসনের ওপর আছড়ে পড়ছে। 

জামাল খাসোগির সাংবাদিকতা জীবন 
প্রায় তিন দশকের এবং অনেকদিন 
ধরেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম 
বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসেবে বিখ্যাত। 


১৯৫৮ সালে সৌদির মদিনা শহরে 


মুসলিম ব্রাদারহুডকে সৌদি কর্তৃপক্ষ 


তার জন্ম । পড়াশুনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা 


ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা 
নিয়ে। আরব জোড়া বিখ্যাত 


করায় তিনি অর আপত্তি জানান। 
খাসোগির বিরুদ্ধে সৌদি শাসকের 


সংবাদপত্র আল হায়াতে তিনি দীর্ঘদিন 
সাংবাদিকতা করেছিলেন । খাসোগি 


রোষানল বাড়তে থাকে । তাকে মুখ 
বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং 


ংবাদিক হিসেবে বিশ্বের নজরে 
আসেন আফগানিস্থান, আলজেরিয়া 


৩ 


তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসতে 
বাধ্য হন। আমেরিকার বিখ্যাত 


কুয়েত এবং মধ্যপ্রাচ্যর বিভিন্ন অঞ্চল 


সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট এ সৌদি 


থেকে তার প্রতিবেদনগুলির 


জমানাকে বে আক্র করে তার লেখা 


জন্য । নব্বই এর দশকের মাঝামাঝি 
সময় থেকে তিনি লাদেন এর 
অনেকগুলি সাক্ষাৎকার নেন এবং 


বিশ্বের কাছে সৌদির ভেতরের আসল 
চেহারা আরো স্পষ্টভাবে উন্মোচিত 
করে দেয়। ওয়াশিংটন পোস্টে এই 


সেগুলি গোটা বিশ্বে আলোড়ন তোলে । 
১৯৯৯ সালে সৌদিভিত্তিক সংবাদপত্র 
আরব নিউজ এ সহকারী সম্পাদক 
হিসেবে তিনি কাজে যোগ দেন। প্রথম 
দিকে তার সাথে সৌদি শাসকদের 
সম্পর্ক ভালোই ছিল কিন্তু নানা 
সমালোচনামূলক লেখার সুত্রে তা 
ক্রমশ তিক্ত হতে শুরু করে। আল 
ওয়াতার পত্রিকায় প্রধান সম্পাদক 
হিসেবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু 
দ্রুতই শাসকদের চাপে সেখান থেকে 
তাকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর 
পরিস্থিতি কিছুটা বদলায় ও তিনি 
সৌদি যুবরাজ তুর্কি বিন ফয়সলের 
গণমাধ্যম উপদেষ্টা হিসেবে কাজ শুরু 
করেন। ২০০৭ সালে আল ওয়াতন 
পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি 
পুনর্বহাল হন। কিন্তু সৌদি সমাজ 
সম্পর্কে “সীমাতিরিক্ত বিতর্ক তৈরির 
অভিযোগে তাকে আবার বরখাস্ত করা 
হয় ২০১০ সালে 
পরিস্থিতি জটিলতর হয় মহম্মদ বিন 
সালমানের সৌদি শাসনতন্ত্রে দ্রুত 
উত্থানের পর্বে । বিভিন্ন লেখায় খাসোগি 
দেখান সালমান একদিকে সৌদিতে 
ব্যাপক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, 
বিখ্যাত ব্যবসায়ী, নানা ক্ষেত্রের সক্রিয় 
কর্মী ও মুসলিম নেতাদের ধরপাকড় 
চলছে। খাসোগি সৌদিতে মত 
প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে একের পর 
এক লেখা লিখতে থাকেন। ২০১৭ তে 


লেখাটি :94%/71 47971675711 
21/7205 1115 72177255152. 1501) 115 
14711297712 
(7/7.7/4511171219719051.5971/716 
1/5/2109/91- 

01717110715/771/201 7/09/1 8/+0//47 
-27714-195711-21/120/5-1715- 
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1/71/217215/22/1771 127771-./722 
92754209) প্রকাশিত হবার পর 
মক্কার মেয়র ও সৌদি শাসনের অত্যন্ত 
ক্ষমতাবান মানুষ যুবরাজ আল সৌদ 
আক্রমণ শানান। আল-হায়াত 
সংবাদপত্র তার সাথে সব সম্পর্ক শেষ 
করে দেয় প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে । 
এই লেখায় সৌদির তথাকথিত নতুন 
জমানা ও তার সংস্কার প্রক্রিয়া 
সংক্রান্ত বিশ্বজোড়া প্রচার ও তার 
প্রকৃত বাস্তবতার দ্বন্ধকে খাসোগি 
সামনে নিয়ে আসেন। ২০১৫ সালে 
সৌদির সর্বময় কর্তা হন বাদশাহ 
সালমান। তার পুত্র যুবরাজ বা ক্রাউন 
প্রিস পদে বসেন মহম্মদ বিন 
সালমান । নয়া যুবরাজ তরুণ সালমান 
বেশ কিছু আর্থিক ও সামাজিক 
সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন এবং তা 
নিয়ে বিশ্বজোড়া আলোচনা শুরু হয়। 
প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির মধ্যে ছিল 
বিভিন্ন (বিরোধী) মতামতের প্রশ্নে 
আরো বেশি সহিষ্ণু হওয়া, যে সমস্ত 
বিষয় আরবিয় সমাজকে পেছনে ফেলে 
রেখেছে সেগুলিকে বদলানো, যেমন 


নভেম্বর'১৮ নল) আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


নারীদের ড্রাইভিং লাইসেনস দেওয়া 


মদতদাতা আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন 


ইত্যাদি। বাস্তবে এর বিরুদ্ধে দেখা 


অনুযায়ীই চলবেন । তুরস্ক দূতাবাসে 


ইতোমধ্যেই ঘটনাটিকে লঘু করার 


যাচ্ছে ভিন্নমতকে দমন করা । ভিন্নমত 


চেষ্টা শুর করেছে। সৌদির সাথে 


পোষণকারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, 


বিপুল অঙ্কের যে মিলিটারি ডিল এই 


শাসককে যে কোনও রকম সমালোচনা 


ঘটনার ফলে থমকে আছে তাকে স্রাম্প 


করলেই বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশ্যে 
অসম্মান করা হচ্ছে। 
এরপর ওয়াশিংটন পোস্ট এ তিনি 


দেশের পক্ষে ক্ষতি বলে বর্ণনা 
করেছেন। খাসোগি হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে 
“এরা ঘটনাকে ভালোভাবে ধামাচাপাও 


সৌদি শ্বৈশাসনের বিভিন্ন দিক 


দিতে পারে না" র মতো ট্রাম্পসুলভ 


উন্মোচিত করে একের পর এক আরো 
অনেক লেখা লিখতে থাকেন। এর 
প্রেক্ষিতেই স্বৈশাসনের দিক থেকে 
তাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার 


অসংবেদনশীল কথাও আমরা শুনেছি। 
তবে মার্কিন প্রশাসন দেশের 
গণতান্ত্রিক মহল ও ধারাবাহিকতার 
চাপে সৌদি প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর 


পরিকল্পনা হয়ে থাকবে । পূর্বতন বিবাহ 
বিচ্ছেদের কাগজ সংগ্াহের জন্য গত ২ 


কথাবার্তা বলতে বাধ্য হয়েছে। 
সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পিও 


অক্টোবর তিনি তুরক্ষের সৌদি 


জানিয়েছেন সৌদি সরকারের যারা এই 


দূতাবাসে আসেন। এরপর থেকে আর 
তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। প্রথম 


হত্যাকাণ্ডে জড়িত তাদের কয়েকজনকে 
চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের 


দিকে সৌদি দূতাবাস ও শাসকদের 


বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 


তরফ থেকে বলা হচ্ছিল তিনি দূতাবাস 


সৌদি সরকারকেও চাপের মুখে তদন্ত 


ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু তা 
বিশ্বাসযোগ্য বলে মানুষের মনে হয় 
নি। বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে সদ্য 
উদঘাটনের জন্য সৌদির ওপর প্রবল 
চাপ তৈরি করা শুরু হয়। অবশেষে 
ঘটনার প্রায় দু সপ্তাহ পর সৌদি 
কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেয় যে 
দূতাবাসের মধ্যেই খাসোগি খুন 
হয়েছেন। প্রথমদিকে একে তারা 
একটি বচসা ও হাতাহাতির পরিণতি 
বলেছিল। কিন্তু দ্রুত অন্যান্য 
তথ্যপ্রমাণ সামনে আসতে থাকে 
দেখা যায় পনেরো জনের একটি টিম 
অনেক আগে থেকেই এই হত্যাকান্ডের 
পরিকল্পনা নিয়ে তুরস্কের সৌদি 
দূতাবাসে অবস্থান করছিল। তাদের 
মধ্যে ডি এন এ বিশেষজ্ঞ থেকে 
খাসোগির বডি ডাবল পর্যন্ত অনেকেই 
ছিলেন,লক্ষ্য ছিল খুনের বিষয়টিকে 
গোপন করা । 

খাসোগি হত্যাকাণ্ড সৌদি স্বৈরশাসনকে 
আরো বেশি বেআক্র করে দিয়েছে। 
বিশ্ব জনমত সৌদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণের দাবীতে ক্রমশ এককাষ্টা 
হচ্ছেন। যদিও সৌদির স্বৈরশাসকদের 


নামক এক প্রহসন শুরু করতে হয়েছে 
এবং কিছু লোককে আপাতত “বলি' 
দিতে হয়েছে। তারা নকে 
আটক করেছে এবং পাঁচজন উচ্চপদস্থ 
করেছে। তবে চাপের মুখে সৌদির 
এইসব “তদন্ত ও ব্যবস্থার গুরুত্ব 
হাস্যকরভাবেই উপেক্ষণীয়, কারণ 
এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ধামাচাপা 
দেবার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ঢাকতেই 
তাদের এইসব নাটক করতে হচ্ছে 
তুরস্কের সংসদে দাড়িয়ে তার বক্তৃতায় 
রাষ্ট্রপ্রধান এরদোগান জানিয়েছেন যে 
তারা চান এই হত্যাকাণ্ড সৌদি 
শাসনের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত যারা 
দোষী সবাই উন্মোচিত হোন এবং 
যথাযোগ্য শাস্তি পান। 
ট্রাম্প এর ব্যক্তিগত মত যাই হোক না 
কেন মার্কিন সেনেট এই হত্যাকাণ্ড 
নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং 
চাপের মুখে ট্রাম্প জানিয়েছেন তিনি 
খাসোগী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত গোটা 
বিষয়টিতে মার্কিন সিনেটের মত 


হত্যার আগে খাসোগীকে অত্যাচার 
করা সম্পর্কিত একটি অডিও টেপ 
তুরস্কের কর্তৃপক্ষের কাছে আছে এবং 
সেখানে তদন্ত করতে গিয়ে তা শুনে 
এই সংক্রান্ত বিবৃতি দিয়েছেন সি আই 
এ র ডিরেক্টর গিনা হসপেল। জার্মানী 
সৌদির সঙ্গে হতে চলা অস্ত্র চুক্তি 


স্থগিত রেখেছে। ফ্রান্স আপাতত 
সৌদির সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক 
বাতিল করেছে। 


পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের আরো অনেক 
খবর তদন্তের চাপে ক্রমশ সামনে 
আসবে এবং সৌদি স্বৈরশাসনের 
বিরুদ্ধে এই বিশ্বজনীন ঝড় তাদের 
কতটা তছনছ করে সেটা আগামী দিনে 
ক্রমশ স্পষ্ট হবে। তবে এই নিয়ে 
নাঃ হওয়ার চেয়ে সংশয়ই 
আর এই সংশয়ের কারণ 
দি এশিয়া নিয়ে মার্কিন ও 
ইউরোপীয় শক্তিগুলির দীর্ঘকালের 
নীতিমালা । সৌদির বিরুদ্ধে 
স্বৈশাসনের অভিযোগ নতুন কিছু 
নয়। তা স্ব্তেও গত সাত দশক ধরে 
কখনো কখনো নিয়মতান্ত্রিক কিছু 
সমালোচনা করলেও সৌদি এই 


অঞ্চলে বরাবরই মার্কিনের প্রধান অক্ষ 
হয়ে থেকেছে। তেলের অর্থনীতিই 


হোক বা অস্ত্র ব্যবসা, প্যালেস্টাইন 
এর মুক্তি সংগাম বা ইরানকে নিয়ন্ত্রণ 
করার চেষ্টাই হোক অথবা ইরাক বা 
লিবিয়ার ওপর হামলা চালানোর 
সামরিক বেস ই হোক-_ _সৌদি মার্কিন 
জোট সৌদির স্বৈশাসন স্বক্লেও 
বরাবর অটুট থেকেছে। ন্যাটোভুক্ত 


মার্কিনের ইউরোপীয় মিত্রশক্তিরাও 
বিবৃতি দেওয়ার বাইরে শক্তিশালী 
কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। সাত 


দশকের এই নীতি এক খাসোগি 
হত্যার ঘটনায় পাল্টে যাবে, এমন 
আশা বাস্তবোচিত নয়। তবে 
হত্যাকাণ্ডজাত চাপের সাময়িকতায় 
তারা কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য 
হচ্ছে মাত্র। আরব বসন্তের মতো 
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জনগণের আন্দোলনের কোনও ঢেউ ই 
সৌদি স্বৈরশাসনের জমানাকে পাল্টে 
দিতে পারে । খাসোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে 
আলোড়ন সৌদি এবং মধ্যপ্রচ্যের 
জনগণকে কতটা প্রভাবিত করছে এবং 
এখান থেকে আগামী গণ আন্দোলনের 
রসদ কতটা তৈরি হচ্ছে সেটা সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । 

তবে সোভিয়েত ভাঙনের পরে যে 
একমেরু বিশ্বের আবহাওয়া তৈরি 
হয়েছিল এবং এই অংশে সৌদি মার্কিন 
অক্ষ অপ্রতিদ্ন্দী শক্তি হয়ে উঠেছিল, 
সেই অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন 
হচ্ছে। সোভিয়েত ভাঙনের ধাক্কা 
আত্মপ্রকাশ এবং সামরিক অর্থনৈতিক 
পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দী 
হয়ে ওঠা চীনের সাথে তার জোট এই 
অঞ্চলের দ্বন্দে বেশ কিছু নয়া সমীকরণ 
তৈরি করছে। মার্কিন বিরোধী এই 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 

, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও উরি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


অক্ষের পাশে ইরান, সিরিয়ার 
পাশাপাশি কাতার, ইয়েমেন সহ বেশ 
কিছু নতুন শক্তিও সমাবেশ 
সাম্প্রতিক সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি 
এবং এই অঞ্চলের ভ্রাজনীতিতে তা 
নতুন নতুন মাত্রা যোগ করছে। পশ্চিম 
এশিয়ার রাজনীতির এই অক্ষটি সৌদি 
মার্কিন জোট বিরোধী এবং খাসোগী 
তুরস্কের মাটিতে সৌদি দূতাবাসে 
সংঘটিত এই হত্যাকাগ্তকে যে তারা 
একেবারেই ভালোভাবে নেয় নি 
এরদোগান সরকার নানাভাবে তা স্পষ্ট 
করে দিয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সবচেয়ে 
বড় প্রমাণ যে অডিও টেপটি তা তারা 
দ্রুত জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে এবং 
এটাই ঘটনাকে চেপে যাবার সৌদি 
কৌশলের পর্দা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বে 
আব্বু করে দিয়েছে। খাসোগির 
হত্যাকারীরা কত দ্রুত শাস্তি পায় তা 
দেখার পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার 
ছন্দসংকুল রাজনৈতিক মানচিত্রকে এই 
হত্যাকাণ্ড কীভাবে প্রভাবিত করে তা 
গামী দিনে ক্রমশ স্পষ্ট হবে। 


*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো। 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
1 পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
] 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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ঈদে মীলাদুন্নবী ও ইসলামের দৃষ্টিভজি 


তা শরীয়তের অনিবার্ষ বিষয় সমূহের 
অন্তর্ভক্ত। 


মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনচারী 
আল-কুরআনের আলোকে শান ও মর্যাদা সমুন্নত করা হোক। 
ঈদে মীলাদুন্নবী সো.) আমাদের বক্তব্য হলো, এ কার্ষকারণ 
ইসলামী শরিয়তের মূলনীতি চারটি- যখন রাসূলুল্লাহ (সো.) সাহাবায়ে 
কুরআন, সুনাহ, ইজমা ও কিয়াস। কেরাম ও তাবিয়ীগণের যুগেও ছিলো । 
সকল জাতিই একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি। আর তাঁরা কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ 
তা থেকে আল্লাহ তায়ালা তার আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অনুধাবন 
অনুগ্বহেই আদমসন্তানকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতু করতেন। উপরন্তু উল্লিখিত 
দান করেছেন। মানুষ বলতেই আল্লাহর কার্যকারণও তখন বি3দ্মান ছিলো- 


বান্দা। আর বান্দার বন্দেগী তখনেই 
গ্রহণযোগ্য হবে যখনই তা আল্লাহর 


অর্থাৎ মীলাদুন্নবীর ওপর আনন্দ প্রকাশ 
এবং ইসলামের শান ও মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তখনো ছিলো 


হুকুম ও রাসুলের আদর্শ মোতাবেক 


হবে । সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবীও তার 


বরং এ যুগের তুলনায় তখন আরো 


থেকে ব্যতিক্রম নয় । তহলে আসুন তা 
সম্পর্কে শরিয়তের দৃষ্টিভজি কী? পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 
“তাদের কি এমন শরীক দেবতা 


অধিক প্রয়োজনীয় ছিলো । অথচ তাঁরা 
এ কাজ করেছেন বলে কোথাও প্রমান 
পাওয়া যায় না। 
এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈদে 


রয়েছে, যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন 


মীলাদুননবীর বিষয়টিকে শরয়ী কোন 


কোন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার 
অনুমতি আল্লাহ দেননি ।” (সূরা আশ- 
শূরা, ২১) 

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হয় যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতি 
ব্যতীত (অর্থাৎ শরয়ী দলীল ব্যতীত) 
দীনের কোন বিষয় নির্ধারণ করার 


মীলাদুননবীকে শরয়ী কোন দলীল 
ব্যতীত দ্বীনি বিষয় মনে করেই নির্ধারণ 
করা হয়েছে। কারণ বলার অপেক্ষা 
রাখেনা যে, সুস্পষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 


ভাবে ইসলামী শরীয়তের কোথাও তার 
হুকুম বিদ্যমান নেই। এটা সম্পূর্ণ 
নতুনভাবে সৃষ্ট । 


যদি শরয়ী কোন মুলনীতির অন্তর্ভূক্ত 


মূলনীতির অধীন করার অবকাশ নেই 
এবং এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব রচিত ও 
মনগড়া বিষয়। শরীয়তে যার কোনই 
ভিত্তি নেই। আর বিদআতের মূলকথা 
এটাই যে, দীন বহির্ভত বিষয়কে দীন 
মনে করে করা । মীলাদুনববীর প্রবক্তগণ 
এটাকে দীন মনে করে করে । সুতারাং 
তা বিদআত ও পরিত্যাজ্য । 


কোন “নতুন কথা সংযোজন করলো, 
তা প্রত্যাখান করা আবশ্যক |” 


আলোচনা করা হয়েছে, 
হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । অর্থাৎ 


করে তাকে জায়েয সাব্যস্ত করার চেষ্টা 


ঈদে মীলাদুননবীকে দীনী বিষয় মনে 


করা হয়, তাহলেও তা জায়েয হয়ে 


করে প্রবর্তন করা হয়েছে। 


যাবে না। কারণ তার কার্যকারণ পূর্ব 
থেকে বিদ্যমান, চাই উক্ত কারণ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) শুভাগমনের ওপর 
আনন্দ প্রকাশ হোক কিংবা ইসলামের 


আলোচ্য হাদীসে “নতুন কথা” দ্বারা 
এমন বিষয় উদ্দেশ্য, যার কার্যকারণ 


সুনানে নাসায়ী সুত্রে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার 
কবরকে উৎসবের বস্তুতে পরিণত 
করো না। আমার উপর দুরূদ পাঠ 
কর। কারণ তোমরা যেখানেই তাক 
তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পৌছে 
যাবে ।* সুনানে নাসায়ী) 

এ হাদীসে ঈদ নয় এমন বন্তকে ঈদ 
মনে করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 
হয়েছে। হয়তো প্রশ্ন হতে পারে, 
রাসূলের কবরে তো সকলে সমবেত 
হয়। এর জবাব হলো , সমবেত হওয়া 
তো জায়েয । কিন্ত ঈদ উৎসবের ন্যায় 
সমবেত হওয়া জায়েয নেই। অর্থাৎ 
মানুষ ঈদগাহে যেভাবে সমবেত হয় 
সেভাবে আমার কবরে সমবেত 
হয়োনা। আর ঈদ উৎসবে সমবেত 
হওয়ার নিয়ম হলো, তার জন্য দিন- 
তারিখ নির্দিষ্ট থাকে, তাতে একজন 
অপজনকে সমবেত হওয়ার জন্য 


আহবান করে। সুতরাং এভাবে 
সমবেত হওয়ার ওপর হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাবে একে 


অপরকে আহবান করা ব্যতীত 
অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেত হয়ে গেলে 
তা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত 


বহির্ভভত নয়। যেমন রওযা শরীফ যিয়ারতের 


জন্য সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দু*টির 
কোনটিই পাওয়া যায় না। তার জন্য 
সুনির্দিষ্ট কোন দিন-তারিখ নির্ধারিত 
নেই। বরং আগে পরে যখন যার ইচ্ছা 
সুযোগমত গেয়ে যিয়ারত করে আসে 
এবং সকলে এক সাথে সমবেত 
হওয়াকে আবশ্যকও মনে করা হয়না 
মোট কথা, এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, রাওযা শরীফে ঈদের 


পূর্বে বিদ্যমান ছিলো না, কিন্তু তার 


পদ্ধতিতে সমবেত হওয়া না জায়েয 


ওপর শরয়ী কোন বিধান নির্ভরশীল, 


সুতরাং স্থানের দিক থেকে যেমন ঈদ 


নভেম্বর'১৮ ল্য) আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
পালন (রওযা শরীফকে ঈদগাহ 


ধর্মহীন মনে করা হয়। বিভিন্ন রকম 


বানানো) নিষিদ্ধ ও না জায়েয । তদ্রুপ 


তিরস্কার ও নিন্দার ঝড় তার ওপর 


কোন দিবসকে ঈদের দিন মনে করা 
(যেমন, বারই রবিউল আউয়ালকে 


দিয়ে বয়ে যায়। মোট কথা এটাকে 
দীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় মনে করা হয়। 


ঈদের দিন মনে করা) নিষিদ্ধ ও না 
জায়েয । 
উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে দুরূদ 
শরীফ পাঠ করার জন্য (যা কখনো 
ফরয, ওয়াজিবও হয়ে থাকে) যখন 


সুতরাং এটা দীনের ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধকরণ হলো । অতচ তা শরীয়ত 
কর্তৃক প্রমাণিত নয়। আর এ ধরনের 
সীমাবদ্ধকরণের উপর-ই হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা এসেছে। 


ঈদের ন্যায় সমবেত হওয়া না 
জায়েয । তাহলে অন্য কোন মনগড়া 


বর্তমানে মানুষ যে সব বিষয় নিজের 
থেকে নির্ধারণ করে নিয়েছে (যেমন 


উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া কিভাবে 
জায়েয হয়? 


ঈদে মীলাদুননবী ইত্যাদি), রাসূল (সা.) 
আমাদেরকে সে সকল বিষয়ের শিক্ষা 


মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 


দান করেন নি। বরং সুস্পষ্টভাবে 


“রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
তোমরা সমস্ত রাতের মধ্য থেকে শুধু 
জুম'আর রাতকে ইবাদতের জন্য 
নির্দিষ্ট করো না এবং সমস্ত দিবসের 
মধ্য থেকে শুধু জুমআর দিবসকে 
রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না। 
তবে যদি কেউ পূর্বের দিন থেকে 
রোযা রেখে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা । 
(সহীহ মুসলিম শরীফ) 

এ হাদীস থেকে এ মূলনীতি বের হলো 
যে, যে সীমাবদ্ধকরণ শরীয়ত কর্তৃক 
প্রমাণিত নয়তা নিষিদ্ধ ও না জায়েয। 
কী হবে, তা ভিন্ন কথা । এটা প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা । এখানে হাদীস দ্বারা আমার 
উদ্দেশ্য তো শুধু এ মূলনীতি অহরণ 
করা যে, শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত নয় 
এমন সীমাবদ্ধকরণ দীনের ক্ষেত্রে না 
জায়েষ। আর এ মূলনীতি সকলের 
নিকটই স্বীকৃত। যারা রোযার জন্য 
জুর্মআর দিনকে নির্দিষ্ট করে নেয়া 
জায়েয মনে করে, তারাও এ 
না। 

এবার দেখা প্রয়োজন যে, বারই 
রবিউল আউয়ালকে ঈদ উৎসব 


নিষেধ করেছেন। আর শরীয়তের 
উসুল ও নীতিমালার আলোকে পূর্বেই 
বলা হয়েছে যে, এ কাজ সম্পূর্ণ না 
জায়েয, বিদআত ও গোমরাহী ৷ এবং 
আর একটি সুস্পষ্ট হাদীস আছে যা 
দ্বারা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ঈদে 
মীলাদুননবী পালনের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত 
হয়। হাদীসটি হলো- “ তোমরা 
আমার কবরকে ঈদগাহ বানিও না।” 
এ হাদীস দ্বারা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে 
ঈদে মীলাদুননবীর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত 
হয়। হাদীসটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা দেয়া 
প্রয়োজন । প্রথমে মনে রাখতে হবে, 
রাসূল (সা.)-এর রওযা মুবারকে মর্যদা 
অনস্বীকার্য । কারণ তাঁর পবিত্র দেহ 
মুবারক তাতে বিদ্যমান। বরং স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ সো.) দেহ ও রূহ সহকারে 
তাতে অবস্থান করছেন । কারণ, প্রায় 
সকল উলমায়ে কেরামের সর্বসম্মত 
মতে তিনি কবরে জীবিত রয়েছেন। 
সাহাবায়ে কেরামের আকীদা বা 
বিশ্বাসও এটাই ছিল । হাদীস শরীফেও 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সো.) স্বীয় কবরে জীবিত 
আছেন এবং তিনি সেখানে রিযিক লাভ 


ঢ] 


হিসেবে নির্ধাণ করা কোন স্তরের? 


করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ 


বলা বাহুল্য যে, এটা শরীয়ত কর্তৃক 
প্রমাণিত নয়। অথচ তা_ শুধু 


হায়াত (জীবন)-এর অর্থ এটা নয় যে, 
তিনি সেখানে জাগ্রত অবস্থায় 


প্রথাগতভাবে করা হয় না, বরং দীনের 


রয়েছেন। বরং সেখানে তাঁর ভিন্ন 


₹শ হিসেবে করা হয়। কারণ যদি 


রকমের জীবন, যাকে হায়াতে 


কেউ তা না করে, তাহলে তাকে 


বরযখিয়্যাহ (কবর জগতের জীবন) 


বলে। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম- 
এর হায়াত বরষখিয়্যাহ েবর 
জগতের জীবন) শহীদের শাহাদাতের 
চেয়েও অধিক শক্তিশালী । মোটকথা, 


একথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন 
যে, সেই পবিত্র ভূখণ্ড, যেখানে 
নবীজীর পবিত্র দেহ মুবারক সমাহিত 


কারণ, আরশে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ 
তা'আলা উপবেশনরত নন। যদি 
উপবেশনরত থাকতেন তাহলে 
নিঃসন্দেহে তা সর্বশ্রেষ্ঠ হতো। কিন্তু 


হওয়া মোটকথা, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র রওযা 
মুবারক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান। 

এবার বুঝতে হবে, রওযা শরীফ যোর 
এতো শ্রেষ্ঠত্ব, যেখানে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) জীবিত রয়েছেন এবং যে স্থান 
আরশে  ইলাহীর চেয়েও 
সন্দেহাতীতভাবে হুবহু বিদ্যমান 
রয়েছে। এতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে তাঁর 
জন্মদিন, মি'রাজে গমনের দিন এবং 
তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির দিন অবশ্যই 
বিদ্যমান নেই। কারণ, সময় 
পরিবর্তনশীল রাসূলুল্লাহ (সা.) যে 
দিন জন্গ্রহণ করেছেন, তা কিছুতেই 
ফিরে আসবে না। বরং তার অনুরূপ 
দিন ফিরে আসে । 

অতঃপর দেখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) যখন তাঁর কবরকে ঈদগাহ 
বানাতে নিষেধ করলেন এবং সেটাকে 
ঈদগাহ বানানো হারাম সাবস্ত করলেন, 
যা সন্দেহাতীতভাবে অবশিষ্ট রয়েছে। 
তাহলে এমন বিষয়কে ঈদ উৎসব 
বানানো, যা হুবহু অবশিষ্ট নেই, 
কিভাবে জায়েয হতে পারে? আমার 
মতে এ হাদীস দ্বারা ঈদে মীলাদুন্নবী 
সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 
এরপরও তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে 
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কারো সন্দেহ থাকলে তাকে তার 
বিবেকের ওপর ছেড়ে দেয়াই শ্রেয়। এ 


করেন নি। সুতরাং যদি এ মূলনীতি 


নয়। আর শরীয়তের বিধান হলো, 


মেনে না নেয়া হয়, তাহলে দুই ঈদের 


মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির কিয়াস 


আলোচনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


নামাযে আযান ও ইকামত যুক্ত করা 


আলাইহি ওয়াসাল্লমের ভাষা 


উচিত। আর যদি মেনে নেয়া হয়, 


অগ্রহণযোগ্য । ঈদে মীলাদুনববী সে সব 
বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা আইম্মায়ে 


অলঙ্কাররিত ও বক্তব্যের সারগর্ভতাও 


ফুটে উঠলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন 
সুনির্দিষ্টভাবে শুধু তাঁর কবরকে ঈদগাহ 


তাহলে এ মূলনীতি অন্য ক্ষেত্রেও 
দলীলরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক । 
প্রশ্ন হতে পারে যে, গোটা উম্মত ঈদে 


বনাতে নিষেধ করলেন? এজন্য নিষেধ 


মীলাদুননবী বর্জন করেনি। কারণ, 


করলেন যে, তার শ্রেষ্ঠত ও মর্ধাদা তো 


মুজতাহিদগণের যুগে বিদ্যমান ছিলো । 
আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের পরবর্তী 
যুগে যে সব নতুন নতুন বিষয় ও 
সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, সে সব ক্ষেত্রে 


উম্মত দ্বারা তো এ যুগের উম্মতও 


সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে 


উদ্দেশ্য । এ যুগের উম্মত হিসেবে 


সকলের কাছে স্বীকৃত। এ ধরনের বস্তু 


আমরা তা করছি। সুতরাং ইজমা 


সম্পর্কে যখন শরীয়তের কোন বিধান 


থাকলো কিভাবে? জবাব এই ও যে, 


মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির ইজতিহাদ 
গ্রহণযোগ্য । যেমন বর্তমানে ব্যবসার 
যে সব নতুন নতুন পদ্ধতি ও নিত্য 
নতুন বস্তর আবিস্কার চলছে, তার 


বলে দেয়া হবে, তখন তার ওপর 


ফিকাহ শাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি হলো, 


সাধারণ বিষয়সমূৃহকে তুলনা করে 


সেগুলোর বিধানও যেন অবগত হওয়া 
যায়। 


ঈদে মীলাদুন্নবী ও ইজমায়ে উম্মত 


অতীতে যে বিষয়ের ওপর গোটা 
উম্মতের এঁক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে 


বৈধতা মুজতাহিদগণ এমন ব্যক্তিদের 
কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত । 
তাছাড়া কোন বিষয়ে আমরা কিয়াসের 


গেছে, পরবতীতে তাতে মতানৈক্য 


শরণাপন্ন তো তখন হবো, যদি তাতে 


গ্রহণযোগ্য. নয়।  পূর্ববতীদের 
এক্যমতকে পরবতীদের মতানৈক্য 


কুরআন ও হাদীস দ্বারা তো ঈদে 


পূর্ববতী মুজতাহিদগণের বক্তব্য না 
থাকে। তাঁদের কিয়াস আমাদের 


বাতিল করতে পারে না। আর 


মীলাদুন্নবীর নিষিদ্ধতা ও তা বিদ'আত 


কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকারযোগ্য | 


পরবতীগিণ ঈদে মীলদুননবী প্রথা চালু 


কারণ, আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ 


হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেলো। এখন 


করার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববতীগণের তা 


জ্ঞান, অস্তদৃষ্টি, তাকওয়া- 


অবশিষ্ট থাকলো ইজমায়ে উম্মত 


বর্জন করার ওপর এক্যমত ছিলো। 


ইজমায়ে উম্মত দ্বাও ঈদে 


সেই এক্যমত এখন বাতিল হতে পারে 


মীলাদুননবীর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় 
কারণ, ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি হলো, 


না। 
মূলনীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত এই যে, 


সমস্ত উম্মত কোন বিষয় পরিত্যাগ 
করার ওপর একমত হওয়া একথা 
প্রমাণ করে যে, বিষয়টি না জায়েয 
হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের এক্যমত 


এ 
হানাফী ইমামগণ মৃত ব্যক্তির একাধিক 


আল্লাহভীতি, দুনিয়াবিকুখতা এবং 
দীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী তথা 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক 
উধ্র্বে ছিলেন। সুতরাং তাঁদের চিন্তার 
সাথে আমাদের চিন্তা সংঘাতপূর্ণ হলে 


জানাযার নামায (একই ব্যক্তির জন্য) 


তাদের চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে 
হবে। 


উল্লেখ করেছেন যে, এটা 


রয়েছে। ফিকাহবিদগণ অসংখ্য ক্ষেত্রে 
এ মুলনীতিকে দলীলরূপে গ্রহণ 
করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও 


আর পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের বক্তব্যে 


রা ও তাবিয়ীগণ কর্তৃক স্বীকৃত 
টা এটা শরীয়তের এক 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ঈদে মীলাদুন্নবী প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হয়েছে । যেমন আল্লামা ইবনে কাইয়িম 
(রহ.) প্রণীত তা'বীদুশ শায়তোয়ান 


সর্বসস্মত মূলনীতি যে, গোটা উম্মত 


ওয়াসাল্পমের কোন কাজ সর্বদা 
পরিত্যাগ করাকে তা না জায়েয 
হওয়ার স্বপক্ষে দলীলরূপে গ্রহণ 


কোন বিষয় বর্জন করা তা শরীয়ত 


গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) প্রণীত সিরাতে মুস্তাকীম গ্রন্থে 


স্বীকৃত না হওয়ার দলীল। সুতরাং 
আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে সাব্যস্ত 


এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতৃ সহকারে স্থান 
পেয়েছে এবং বলা হয়েছে, কোন স্থান 
অথবা সময়কে উৎসবের বিষয় 


করতেন। যেমন তাঁরা বলতেন, হয়ে গেলো যে, প্রচলিত ঈদে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের নামায মীলাদুন্নবী বিদআত ও কুসংস্কার তা 
পড়েছেন; কিন্তু তাতে আযান ও বর্জন করা অপরিহার্ষ। 

ইকামত ছিলো না। 

অনুরূপ যে কাজ সমগ্র উম্মত বর্জন দে মীলাদুন্নবী ও কিয়াস 

করেছে (অর্থাৎ যা কেউ করেনি), তা এখন অবশিষ্ট থাকলো কিয়াস । কিয়াস 
বর্জন করা ওয়াজিব। এ মূলনীতির দু'প্রকার- ১. এমন কিয়াস, যা 


ভিত্তিতেই ফিকাহবিদগণ দুই ঈদের 


বানানো জায়েয নেই । 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে 
কাইয়িম রেহ.) ছিলেন পরস্পরে 
ওস্তাদ ও শাগরিদ। এঁরা হাম্বলী 
মাযহাবের অনুসারীরূপে প্রসিদ্ধ লাভ 
করলেও প্রকৃতপক্ষে হাম্বলী ছিলেন 


মুজতাহিদ থেকে প্রমাণিত। ২. এমন 


নামাযে আযান ও ইকামত অনুমোদন 


কিয়াস, যা মুজতাহিদ থেকে প্রমাণিত 


না। তীদের লেখনী ও বক্তব্য থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা স্বয়ং 
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ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। 


কার্ধকারণ বারবার আসার কারণে 


এ ধরনের নির্ভরযোগ্য আলিম কোন 
বিষয়ে আইম্মায়ে মুজতহিদগণের সাথে 
ভিন্নমত পোষণ করলে তা দৃষণীয় 
নয়। 

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম 


হুকুমও বারবার ওয়াজিব হবে এবং 
কার্কারণ একটি হলে হুকুমও 
একবার-ই ওয়াজিব হবে। 

৩. কার্ষকারণ তো একটি । কিন্তু হুকুম 
বারবার ওয়াজিব হয়। যেমন হজ্জের 


হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। 
যুক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে তাতে 
কিয়াস প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে 
এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে 
পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.) 


(রহ.) ও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন, উচু 


তাওয়াফের ক্ষেত্রে 'রমল'-এর মূল 


কেন উক্ত দিন রোযা রাখি? এ প্রশ্রের 


স্তরের তাকওয়ার অধিকারী ছেলেন। 


কার্ধকারণ তো শক্তি প্রদর্শন করা। 


আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও দীনের জন্য 
ত্যাগ স্বীকারকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা 


অথচ এখন সেই শক্তি প্রদর্শন করার 
প্রয়োজন নেই। কারণ, ঘটনা এই 


কিছুটা রক্ষণশীল স্বভাবের অধিকারী 
হওয়ার কারণে তাঁদের দিক থেকে 


জবাব হলো, এ রোযা রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ওহী কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে 
রেখেছিলেন । সুতরাং এর ওপর কিয়াস 


ছিলো যে, মুসলমানগণ যখন মদীনা 
তাইয়্যিবা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে 


কিছুটা কঠোরতা হয়ে গেছে। ইবনে 
কাইয়্যিম. রহ.)-এর লেখনীসমূহ 
থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সাহেবে 
নিসবত বুযর্গ ছিলেন । 


উসুলে ফিকহের আলোকে 
ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) 


মক্কায় আগমন করলেন, তখন মক্কার 
মুশরিকরা বলতে লাগলো, এদেরকে 


করার অবকাশ নেই। 


যুক্তির নিরেখে ঈদে মীলাদুন্নবী 
এবার আমরা যুক্তির নিরিখে ঈদে 


মদীনার জ্বর দুর্বল ও ক্লান্ত করে 
ফেলেছে । ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দিলেন, 
তারা যেন তাওয়াফে রমল করে, অর্থাৎ 


মীলাদুননবী সম্পর্কে আলোচনা করবো 
কারণ, ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবক্তাগণের 
মধ্যে এক 
শ্রেণীর যুক্তিপূজারীও রয়েছে। তারা 


দু'কাঁধ সঞ্চালন করে দৃঢ় পদক্ষেপে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব ইদাদত 
অনুমোদন করেছেন, তার কার্যকারণও 


তাওয়াফ করে। তহলে মুশরিকরা 


ঈদে মীলাদুন্রবীর স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি 
পেশ করে থাকে । তাই আমরা এ 


মুসলমাগণের শক্তি প্রত্যক্ষ করতে 


নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোন 
থেকে শরীয়ত নির্দেশিত আহকাম ও 
বিধানসমূহ কয়েক প্রকার হতে পারে- 


পারবে । বর্তমানে সেই কার্ষকারণ তো 
বিদ্যমান নেই। অথচ তাওয়াফে 


দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি আলোচনা 
করছি। 
এরা বলে থাকে, ঈদে মীলাদুন্নবী 


'রমল' করার হুকুম আপন অবস্থায় 


১. এমন হুকুম, যার কার্ষকারণ 


পালনের উদ্দেশ্য হলো খিষ্টানদের 


বহাল রয়েছে। এ হুকুম যুক্তির 


মোকাবেলা করা । কারণ, খিষ্টানরা 


বারবার পাওয়া যায়। কার্ষকারণ 


মানদণ্ডে অনুধাবন করা না গেলেও 


হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম দিবসে 


বারবার পাওয়া যাওয়ার কারণে হুকুমও 


শরীয়ত তা নির্ধারণ করে দিয়েছে 


ঈদ (উৎসব) পালন করে থাকে 


বারবার ওয়াজিব হয়। যেমন- নামায 


আর শরীয়তের কোন হুকুম যুক্তি 


ওয়াজিব হওয়ার জন্য ওয়াক্ত কারণ 
সুতরাং ওয়াক্ত যতবার আসবে নামাযও 
ততবার ওয়াজিব হবে। অনুরূপ 


পরিপন্থী হলে তা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ 


এজন্য আমরাও তাদের মোকাবেলায় 
(সা.)-এর জন্ম্দিবসে ঈদ 


করার জন্য কুরআন ও হাদীসের 
সুস্পষ্ট ভাষ্য প্রয়োজন । 


রমযান মাস রমযানের রোযা ওয়াজিব 


(উসত্ব) পালন করি। যেন ইসলামের 
শান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। 


এখন আমাদের জিজ্ঞাসা, ঈদে 


তাদের এ যুক্তির জবাব হলো, এটা 


হওয়ার জন্য কারণ । যাখনই রমযান 
মাস আসবে রোযা ওয়াজিব হবে 


মীলাদুননবীর কার্যকারণ কি? নিঃসন্দেহে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মতারিখ । উক্ত 


তো তখনি কোন মতে গ্রহণযোগ্য হতে 


এভাবে ঈদের নামাযের জন্য ঈদুল 


তারিখ কি অতিবাহিত হয়ে যায় নি, 


শান ও মর্ধাদা প্রকাশ করার জন্য কোন 


ফিতর এবং কুরবানীর জন্য দশ-ই 
যিলহাজ্জ কার্যকারণ। 


নাকি বারবার আসছে? বলা বাহুল্য যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্গ্রহণের সেই 


ব্যবস্থা না থাকে । আমাদের ধর্মে 
ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করার 


২. হুকুম একটি হবে এবং কার্যকারণও 


নির্দিষ্ট তারিখ অবশ্যই অতিবাহিত হয়ে 


একটি হবে । যেমন কা'বা শরীফ হজ্জ 


গেছে। কারণ এখন প্রতি বছর যে 


জন্য জুমআ ও দুই ঈদ এ সব তো 
ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রকাশ 


ওয়াজিব হওয়ার জন্য কার্ষকারণ। 
যেহেতু কার্ষকারণ (বায়তুল্লাহ শরীফ) 


বারই রবিউল আউওয়াল আসছে, তা 


করারই জন্যই । 


সেই নির্দিষ্ট জন্ম তারিখের সদৃশ, হুবহু 


একটি, তাই হজ্জও জীবনে একবার 


তাছাড়া খিস্টানদের মোকাবেলাই যদি 


সেই তারিখ নয়। সেই তারিখ তো 


উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তারা তো আরো 


ওয়াজিব হয়। এ উভয় প্রকার হুকুম 
যুক্তির নিরিখে অনুধাবন করা যায়। 
কারণ যুক্তির দাবিও এটাই যে, 


গত হয়ে গেছে। সুতরাং কোন বন্তর 


কোন কোন দিবসেও ঈদ (উসত্ব) 


অনুরূপ বা সদৃশ বস্তর জন্য উক্ত বস্তুর 


পালন করে থাকে। সুতরাং এ 


হুকুম আরোপ করতে হলে কুরআন ও 


যুক্তিবাদীদেরও উচিত, তাদের প্রতিটি 
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উৎসব দিবসের মোকাবেলায় নিজেরাও 
ঈদ ডেৎ্সব) পালন করা। এমনিভাবে 


ঈদে মীলাদুন্নবী বিদআত হওয়ার 
স্বপক্ষে আরেকটি যুক্তি এই যে, বারই 


সুসংবাদ শুনে আনন্দের অতিশয্যে 
খুশি হয়ে ছোওয়াইবা নামক কৃতদাসী 


তাযিয়া পূজা করা 
শিয়া সম্প্রদায়ের 
মোকাবেলা হয়ে যায়। যেমন অনেক 
মূর্খ লোক শুধু মোকাবেলার জন্য 
এরূপ করেও থাকে । মোকাবেলাই যদি 
উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হিন্দু সম্প্রদায়ও 
তো বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে । 
তাই বলে আমরাও কি? তাদের 
মোকাবেলার জন্য অনুরূপ উৎসব 
পালন করতে যাবো? 

আমি একটি ঘটনা বলছি (যা হাদীস 
শরীফে বর্ণিত হয়েছে)। এ ঘটনা দ্বারা 
সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অন্যদের 
অনুকরণে ঈদ (উৎসব) 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
একবার এক সফরে ছিলেন। কাফিররা 
হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি 
গাছ নির্ধারণ করে রেখেছিলো এবং 
তার নাম দিয়ে ০ “জাতুল 
আনআয়াত'। কতিপয় সাহাবী আরজ 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের 
জন্যও একটি “জাতুল আনআয়াত' 
নির্ধাণ করে দিন। যেন আমরা তাতে 
হাতিয়ার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি 
ঝুলিয়ে রাখতে পারি। 

এখানে বাহ্যত কোন অসুবিধা মনে হয় 
না। কারণ, কোন গাছের সাথে কাপড় 
বা হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখা একটি 
কিন্তু যেহেতু তাতে 


রবিউল আউয়াল আমরা আনন্দ প্রকাশ 
করতে পারি না। কারণ, রাসূলুল্লাহ 


মুক্ত করে দিয়েছিল। এ কারণে তার 
ওপর শাস্তি লাঘব করে দেয়া 


(সা.)-এর ওয়াফাতও হয়েছিল 


হয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, 


এদিনে। আবার শোকও প্রকাম করতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জনুগ্রহণের ওপর 


পারি না। কারণ, তিনি জন্যগ্রহণ 
করেছিলেন এ দিনে । বড় অদ্ভুত মিল 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম দিবস 


আনন্দ প্রকাশ করা জায়েয ও বরকত 
লাভের উপায়। 
এ যুক্তির জবাবও সুস্পষ্ট। আমরা 


ও ওফাত দিবস এবং তাঁর জন্মের মাস 
ও ওফাতের মাস প্রসিদ্ধ মতানুসারে 
এক ও অভিন্ন । এর কারণ কী? বিচিত্র 
নয় যে, এ অভিন্নতা দ্বারা এ কথার 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেউ যেন 
বারই রবিউল আউয়ালকে উৎসব 
দিবসে পরিণত না করে, আবার শোক 
দিবসেও পরিণত না করে । কারণ, যদি 
কেউ উৎসব দিবস বানাতে 
তাহলে ওফাতের কল্পনা 
প্রকাশে অন্তরায় হবে। আবার 
কেউ শোক দিবস বানাতে 

তাহলে শুভ জন্গহণের কল্পনা শো 
প্রকাশে অন্তরায় হবে। এ যুক্তি দ্বারাও 
বারই রবিউল আউয়াল উৎসব দিবস 
হওয়ার যৌক্তিকতা তিরোহিত হয়ে 
এ দুটি ঘটনার চেয়ে বড় আর কোন 
ঘটনা হতে পারে না (রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্গ্রহণের ঘটনার চেয়ে 
অধিক আনন্দদায়ক কোন ঘটনা নেই 
এবং তার ওফাতের ঘটনার চেয়ে 
অধিক বেদনাদায়ক কোন ঘটনাও 
যুগেই উৎসব দিবস ও শোক দিবস 


-ঠ 


তিনি বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! এটা 


পালনের যুক্তি তিরোহিত হয়ে গেলো, 


তো তেমনি হলো, যেমন হযরত মুসা 
(আ.)-এর জাতি মুসা (আ.)-কে 
বলেছিন, “আপনি আমাদের জন্য 


তাহলে পরবর্তা যুগের জন্য তো তা 


যায়। 


একজন ইলাহ নির্ধারণ করুন, যেমন 
তাদের জন্য বিভিন্ন ইলাহ রয়েছে)। 
সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এতটুকু 


আমাদের এ যুক্তির স্বপক্ষে যদি শরয়ী 
কোন দলীল না থাকতো, আমরা তা 
গ্রহণ করতাম না। কিন্তু যেহেতু তা 


সাদৃশ্য গ্রহণও অনুমোদন করলেন না, 


শরয়ী দলীলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 


তাহলে যে ক্ষেত্রে বিধর্মীদের পরিপূর্ণ 
সাদৃশ্য (অনুকরণ) হয়ে যায়, তা না 


তাই যুক্তিটি আমরা অবশ্যই গ্রহণ 
করবো । 


জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে কিভাবে? 


তারা এটাও যুক্তি দিয়ে থাকে যে, আবু 
লাহাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের 


নিছক আনন্দিত হতে নিষেধ করি না 
আনন্দ তো আমরা প্রতি মুহূর্তেই বোধ 
করি। আমাদের বক্তব্য তো সেই 
বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে, যা নিজেরা 
আবিস্কার করে রেখেছে। প্রচলিত এ 
বিশেষ পদ্ধতিও কি উল্লিখিত ঘটনা 
দ্বারা প্রমাণিত হয়? তার জবাব এটাও 
আমরা বলব যে, আবু লাহাব 

ূলুল্লাহ (সা.)-এর মলাদের খুশিতে 
দাসি আজাদ কারি। কিন্তু তিনি এখন 
কোথায়? তিনি তো জাহান্নামে । 
পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মের খুশিতে একটি 
মোরগির বাচ্ছাও তো জবেহ করে নাই 
তা সতেও তিনি এখন কোথায় তিনি 
তো এখন বেহেস্তে। সুতরাং বুঝা 
যাচ্ছে শুধু মিলাদ মিলাদ করে কাজ 
হবে না সীরাতও অবশ্যই পালন 
করতে হবে। 
তারা আরও একটি যুক্তি পেশ করে 


জন্মের খুশিতে উৎসব পালন করি এবং 
জশনে জলুস বের করি। 

তার উত্তর আমরা এভাবেই দেব যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহর 
জন্ম না হলে রাসূলের জন্ম হতো না 
ক এরকম আবদুল মাত্তালিবের জন্ম 
না হলে আবদুল্লহর জন্ম হতো না 
এভাবে আদম (আ.) পর্যন্ত। সুতরাং 
যদি জন্ম দিবস পালন করতে হয় 
তাহলে পর্যায়ক্রমে আদম (আ.) পর্যসত 
জন্ম দিবস পালন করতে হবে । কেননা 
তিনি জন্ম না হলে রাসূলের জন্ম হতো 
না এবং রাসূল না হলে আমরাও হতাম 
না। আল্লাহ সকলকে সঠিকভাবে 
বুঝার তাওফিক দান করুক। 
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নিয়ত: একটি তান্তিক পর্যালোচনা 


দা ি৯৯ 


ইংরেজিতে বলা হয় 
17110751071 1৯ 

ভাষাতত্তবিদদের মতে, মনের মধ্যে 
কোনো ভাবের উদয় হলে, সে ভাব 
অনুযায়ী আমল করা কিংবা না করার 
কোনো দিকেই মন ধাবিত না হলে, 
মনের ভেতরে ঘুরপাক খাওয়া সে 
ভাবকে বলা হয় হাদসুন-নাফস বা 
ওয়াসওয়াসা । আর সে ভাবকে বাস্তবে 
রূপদানের জন্য মনকে ধাবিত করার 
নাম 'হাম্ম' বা নিয়ত (অভিপ্রায়) এবং 
মজবুত নিয়তকে বলা হয় “আযম তথা 
সংকল্প ।২ আবার নিয়ত (অভিপ্রায়) 
এবং ইরাদাহ (ইচ্ছা) শব্দ দু'টি বাহ্যত 


বরং অন্যের কাজের সাথেও ইরাদাহ 
(ইচ্ছা)-এর সম্পর্ক হতে পারে। 


পক্ষান্তরে নিয়তের সম্পর্ক শুধু 
নিয়তকারীর কাজের সাথেই হয়ে 
থাকে। যেমন, এটা বলা চলে যে, 
“আমি তোমার নিকট এ ধরণের 
আচরণের ইরাদাহ বা ইচ্ছা কোমনা) 
করিনি' কিন্তু এভাবে বলা যায় না যে, 
“আমি তোমার নিকট এ ধরণের 
আচরণের নিয়ত বা উদ্দেশ্য করিনি ।” 
দুই. ইরাদাহ হেচ্ছা) সম্ভাব্য কাজের 
ব্যাপারেই কেবল ব্যবহৃত হয়। 
পক্ষান্তরে নিয়ত শব্দটি সম্ভব-অসম্ভব 
সকল কাজের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । আর এজন্যই আল্লাহর ব্যাপারে 
নিয়ত শব্দের ব্যবহার করা যায় না 
যেহেতু তার নিকট সবকিছুই সম্ভব 
বা ইচ্ছা করেন, নিয়ত নয়। তবে 
যেহেতু কখনো কখনো উভয় শব্দ 
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এডি 
“বর্তমান বা ভবিষ্যতের ভালো কিংবা 
খারাপ কোনো স্বার্থের জন্য কোনো 
কাজের প্রতি মনের অভিনিবেশ 1৫ 
অর্থাৎ মানুষ কোনো কাজ করার সময় 
তার মনের অভ্যন্তরে যে উদ্দেশ্য 
থাকে, যার কারণে মানুষ কাজটি করার 
জন্য উদ্ুদ্ধ হয় সে উদ্েশ্য বা 
কারণটিকেই শরী“আতের পরিভাষায় 
নিয়ত বলা হয়। কোনো ইবাদত করার 
সময় সে ইবাদতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 


একই অর্থে ব্যবহৃত হয় তাই কুরআন 


সংক্রান্ত মনের ভাব বা অবস্থাই 


মজীদে অনেক স্থানে আল্লাহ তাআলা 


নিয়ত। নিয়ত ভালো কিংবা খারাপ 


98 355৬৭ এতে 


ইরাদাহ শব্দটিকে নিয়ত অর্থে ব্যবহার উভয়ই হতে পারে। শরীআতের 
করেছেন।” দৃষ্টিতে নিয়ত দু'প্রকার: 
১. ইখলাস 
৫ শরীআতের দৃষ্টিতে নিয়ত ২. রিয়া। 
ও তার প্রকারভেদ যখন কোনো মানুষ আল্লাহ তাআলাকে 
আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) বলেন, সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদত 


করে তখন সে ইবাদত সংক্রান্ত মনের 
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ওই অবস্থাকে ইখলাস বলা হয়। আর 
কেউ লোক দেখানো বা অন্য কোনো 
উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে ইবাদতকালীন 
মনের সেই অবস্থাকে বলা হয় রিয়া। 


“তুমি আল্লাহর ইবাদত করো তারই 
জন্য ইবাদতকে বিশুদ্ধ করে ।' [সূরা 
আয-যুমার: ০২] 

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, 


9৫0625149 


কোনো ইবাদত ও আনুগত্যে আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কারো কল্পনা ও ধ্যান করা 
যাবে না। যে সাহাবায়ে কেরাম 
মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে 
অবস্থিত, তাদের আমলের পরিমাণ 


“জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত 


ইসলামে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। 
সকল ইবাদতের জন্য শুরুতে মনে 
মনে নিয়ত করে নেওয়া আবশ্যক। 
হবেনা। 


নিয়তের উদ্দেশ্য 
নিয়তের দুটি উদ্দেশ্য থাকে: 

এক. আমল বা কাজের লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ 
অর্থাৎ আমলের উদ্দেশ্য কি লা-শরীক 
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, নাকি সরাসরি 
আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সন্তষ্টি অথবা 
আল্লাহর সাথে সাথে অন্য কারো 
সন্তুষ্টিও? তার পার্থক্য নিরূপণ করা 
উদাহরণত সালাত আদায় করা 
নিয়তের মাধ্যমে সহজে এ পার্থক্য 
নির্ণয় করা যায় যে, বান্দা কি শুধু 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তার নির্দেশ 
পালনার্থেই তা আদায় করছে, নাকি 
তার সালাত আদায়ের পেছনে লোক- 
দেখানো কিংবা যশ-খ্যাতি পাওয়ার 
মতো হীন কোনো উদ্দেশ্য কাজ 
করছে। 

দুই. আমল বা ইবাদতের মাঝে পার্থক্য 
নির্ণয় করা অথবা ইবাদতকে 
অভ্যাসগত নিত্যকর্ম থেকে পৃথক 
করা। যেমন- যোহরের সালাতকে 
আসরের সালাত থেকে পৃথক করা 
এবং রমযান মাসের সাওমকে অন্য 
মাসের সাওম থেকে পৃথক করা যায় 
নিয়তের মাধ্যমে । আবার নিয়তের 
দ্বারাই অপবিত্রতার গোসলকে 
অভ্যাসগত পরিচ্ছন্নতা ও শীতলতা 
লাভের গোসল থেকে ভিন্ন করা যায়। 


নিয়ত: প্রসঙ্গ আল-কুরআন 
এক. আল্লাহ তাআলা বলেন, 
86505408249 48 


আল্লাহরই নিমিত্ত ।" [সূরা আয-যুমার: ৩] 
উক্ত আয়াতদ্বয়ে দীন (]][) শব্দটি 
আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম 
আয়াতে রাসূলুল্লাহ সো.)-কে সম্বোধন 
করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে তারই 
জন্য খাটি করুন৷ যাতে শির্ক, রিয়া ও 
যশ-খ্যাতির উদ্দেশ্যের নাম-গন্ধও না 
থাকে। এরই তাগিদার্থে দ্বিতীয় 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত 
একমাত্র আল্লাহর জন্যই শোভনীয়। 
তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য 
নয়। আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত 
আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর নিকট এসে বললেন, “আমি মাঝে 
মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারো 
প্রতি অনুগ্বহ করি, এতে আমার নিয়ত 
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং 
এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা 
করুক । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে সত্তার 
কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, 
আল্লাহ তাআলা এমন কোনো বন্ত 
কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক 
করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণস্বরূপঃ 
8৩৭৫0025149 আয়াতখানি 
তিলাওয়াত করলেন ।১ 


তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না। 
কিন্ত এতদসত্লেও তাদের সামান্য 
আমল অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় 
আমলের চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো 
তাদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার 
কারণেই ছিল।” 

ইমাম বুখারী রেহ.) সহীহ আল- 
বুখারীর 


শেষ বাবের শিরোনাম 
করেছেন, 

53002970855: 07 ৩০৫ 
“অধ্যায়: আমি ইনসাফের পাল্লা স্থাপন 
করবো । !সূরা আল-আত্দিয়া: ৪৭] আল্লাহর 
এ উক্তি।”৮ 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ 
আলেমের মত হলো, কিয়ামতের দিন 
মানুষের আমলকে ওজন করা হবে; 
গণনা নয়। আর এ ক্ষেত্রে মানুষের 
একই আমলের মধ্যে ওজনের কম 
বেশি হবে তাদের নিয়তের কারণে 
এবং আমলের মধ্যে ইখলাস কম-বেশি 
হওয়ার কারণে । 
আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) বলেন, 


চ্ 


81252 ৫ 
“নিয়ত অনেক ক্ষুদ্র আমলকে মহৎ 
আমলে রূপান্তরিত করে । আবার 


অনেক বৃহৎ আমলকেও তা ক্ষুদ্র করে 


বন্তত নিয়তের একনিষ্ঠতা অনুপাতে 
আল্লাহর নিকট আমল গৃহীত হয়। 
কুরআনে করীমের অনেক আয়াত 


দেয়।”* 
নিয়তের গুরুত্ব আমলের চেয়েও 
বেশি। মানুষের নিয়ত তার আমলের 


সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর কাছে 


চেয়ে অধিক কার্যকারী । যেমন- এক 


আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয়, ওজন 


ব্যক্তি ৬০/৭০ বছর ঈমান অবস্থায় 


দ্বারা হয়ে থাকে । আর আমলের 


জীবিত ছিলো এবং ইবাদত করল; 


মূল্যায়ন ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের 
অনুপাতে হয়ে থাকে এবং পূর্ণ খাটি 
নিয়ত এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে 


কিন্তু তার এ নিয়ত ছিলো যে, সে যদি 
সব সময় জীবিত থাকতো তাহলে 
ঈমান অবস্থায়ই থাকতো এবং ইবাদত 


লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা 
যাবে না। নিজের কাজকর্মে কাউকে 
ক্ষমতাশীল মনে করা যাবে না এবং 


করতে থাকতো । এজন্যই মৃত্ুর পর 
সে অনন্ত কাল জান্নাতে থাকবে । 
পক্ষান্তরে বেঈমানরা ৬০/৭০ বছর 
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জীবিত থাকলেও তাদের নিয়তে এটা 


রবের আদেশ পালন করা |[১১] 


রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা 


থাকে যে, তারা যত দিন জীবিত 


অন্যান্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও 


থাকবে বেঈমান অবস্থাতেই থাকবে । 
তাই তারাও এরূপ বদ-নিয়তের 


তাই। সালাতে উঠা-বসা করা এবং 


ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ 
করতে দেওয়া হয়। তাদের সৎ 


সাওমে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা 


কার্যাবলীর প্রতিদানস্বরপ তাদেরকে 


কারণে সব সময় জাহান্নামে থাকবে ।১ 


আসল উদ্দেশ্য নয় | বরং আল্লাহর 


ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বন্তগত 


দুই. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
02548: 84568৯৮৪০5৮ ৫৫৩5 
১৯ 34025৮1৬৮৮৫৫ 
ও৬৩% 
“যে পরকালের ফসল প্রত্যাশা করে 
আমরা তার জন্য সে ফসল আরো 
বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের 
ফসল কামনা করে আমরা তাকে এর 
কিছু দিয়ে দেই। কিন্তু পরকালে তার 
ছিনিহগ্ররো! [সূরা আশ-শুরা: 
২০ 
তিন. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8502819৫৫৫2 ৬৫০৩।% 
০৩৮৬১৯১ 
“যে সকল লোকেরা বলে যে, হে 
আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে 
দান করুন। তাদের জন্য পরকালে 
রিয়াল নেই ।' (সূরা আল-বাকারা: 
২০০ 
2৫৩৫5৩১5222 এ এ 
৪9541 
“আল্লাহর কাছে কখনো এগুলোর 
(কুরবানীর) গোশত পৌঁছে না এবং 
রক্তও না; বরং তার কাছে পৌছে 
তোমাদের (অন্তরের) তাকওয়া ।” [সূরা 
আল-হজ: ৩৭] 
কুরবানীর ক্ষেত্রে করবানীর জন্তর 
গোশত ও রক্ত নয়; বরং একমাত্র 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে 
আল্লাহর আদেশ পালন করাই 
কুরবানীর মুল উদ্দেশ্য। এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (রহ.) লিখেন 
যে, কুরবানী একটি মহান ইবাদত । 
কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও 
রক্ত পৌঁছে না এবং করবানীর 
উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল 
উদ্দেশ্য জন্তর ওপর আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতাসহ 


আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য । 
আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বর্জিত 
ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র । 

পাঁচ. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 


গর্ল। ৮ [পর্বত ১ প [৮28৫ 161৮5 54 
১89) ৩৮ 200 ৪ ৪, ৫৫ ৩৪ 
ঞ৮ এ ৩৩৯ ৩৪০৩ 
1৯৫০৩৮৮55৫1 ২ ঠা ও ০৫ ০ 

5492 5914 


০৫০৪৪৩৫৩৮০৩ 


উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামত্রী দান 
করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে 
উপস্থিত হবে, তখন সেখানে তাদের 
পরাপ্তব্য কিছুই থাকবে না "৯৩ 


প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল 
ইসলাম বিরোধীদেরকে যখন আযাবের 
ভয় দেখানো হতো, তখন তারা 


“যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য 


নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও 


কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতে 


জনহিতকর কাজসমূহকে সাফাইরূপে 


আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেই 
এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র 


তুলে ধরতো । তারা বলত যে, এতসব 
সৎকাজ করা সত্তেও আমাদের শাস্তি 


কমতি করা হয় না। এরাই হল সে সব 


হবে কেন? উক্ত আয়াতে সে 


লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন 
ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা 
কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে 


মনোভাবেরই জবাব দেওয়া হয়েছে। 
জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি 
সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক 


আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই 
বিনষ্ট হলো ।' [সূরা হুদ: ১৫-১৬] 


মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, 
সেটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি 


মুআবিয়া (রাযি.), মায়মুন ইবনে 
মিহরান ও মুজাহিদ (রহ.) প্রমুখ 


লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহর 
সন্তষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর তরীকা মোতাবেক হতে 


অত্র আয়াতে এ সব লোকের অবস্থা 
বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় 
সৎকাজ শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের 


হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদিয় 
রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না ,তার 
কার্কলাপ গুণ-গরিমা, নীতি- 


জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের 


নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায় । যার 


প্রতি অবিশ্বাসী কাফির হোক অথবা 


বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও 


নামধারী মুসলিম হোক, যে পরকালকে 


আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য 


মৌখিক স্বীকার করেও কার্যত: সে 
দিকে কোনো লক্ষ্য রাখে না বরং 
পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও 
বিভোর থাকে । সহীহ মুসলিমে 


নেই। তবে দৃশ্যত সেটা যেহেতু 
পুণ্যকার্য ছিল এবং তা দ্বারা বহু লোক 
উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ তাআলা 
এহেন তথাকথিত সতকার্ষকে সম্পূর্ণ 


আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, 


বিফল ও বিনষ্ট করেন নাঃ বরং এসব 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ 


লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল 


তাআলা কারো প্রতি যুলুম করেন না 


যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, 


সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে 
আর্থশক প্রতিদান লাভ করে থাকে 


লোকে তাকে দানশীল, মহান 
ব্ক্তিরপে স্মরণ করবে, নেতারপে 


এবং পূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে লাভ 


তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ 


করবে। আর কাফিররা যেহেতু 


তাআলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির 


আখেরাতের কোনো ধ্যান-ধারনাই 


ভিত্তিতে তা ইহজীবনেই দান করেন । 


নভেম্বর'১৮ রুরু আত্তর্তহীদ ১৬ 
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অপরদিকে আখেরাতে মুক্তি লাভ করা 
যেহেতু তাদেরও কাম্য ছিলনা এবং 
প্রাণহীন সৎকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও 
অনন্ত নিআমতসমূহের মূল্য হওয়ার 
যোগ্য ছিলনা, কাজেই আখেরাতে তার 
কোনো প্রতিদানও লাভ করবে না । 
বরং নিজেদের কুফরী, শিরকী ও 
গুনাহের কারণে জাহান্নামের আগুনে 
চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। 

ছয়. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“অতএব দুর্ভাগ্য সে সব সাল 
আদায়কারীর, যারা তাদের সাল 
সম্বন্ধে বে-খবর। যারা তা লোক 


এ 


০৮480060585 0 8%া গু) 
90588:৮ 6652১5685085 
“আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে 
আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় 
তাদের রবকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের 
উদ্দেশ্যে আহ্বান করে । এবং আপনি 
পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে 
তাদের থেকে নিজের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে 
নেবেন না এবং যার মনকে আমার 
স্মরণ হতে গাফেল করে দিয়েছি, যে 
নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং 
যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম 
করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন 
না।” [সূরা আল-কাহাফ: ২৮] 
অর্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে 
বেঁধে রাখুন। সম্পর্ক ও মনোযোগ 


দেখানোর জন্য করেএবং নিত্য 


ব্যবহার্য বস্ত অন্যকে দেয় না।” [সূরা 
আল-মাউন: ৪-৭] 


হয়েছে যারা লোক দেখানো এবং 
ইসলামের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য 
বাহ্যত সালাতসালাত আদায় করে 
কিন্তু তারা যেহেতু সালাতসালাত ফরয 
হওয়াকেই স্বীকার করে না তাই তারা 
সময়ের কোনো গুরুত্ব প্রদান করে না 
অদ্রপ মূল সালাতেও অলসতা করে- 
এবং তারা (][]া]) তথা যৎকিঞ্িৎ 


তুচ্ছ বন্ত যেমন-_ কুড়াল, কোদাল, 
রান্না-বাননার পাত্র, ছুরি ইত্যাদি 
কার্পন্যবশত প্রতিবেশিদেরকে দেয় 


না। উক্ত আয়াতগ্তলোতে এ কথার 
প্রতি কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে যে, 
লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় 
বা অন্য কোনো ইবাদত করা 
মুনাফিকদের স্বভাব। কোনো মুসলিম 
যদি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি 
ছাড়া লোক দেখানোর জন্য ইবাদত 
করে তবে তা হবে মুনাফিকসুলভ 
আচরণ । যা সওয়াব প্রাপ্তির যোগ্যতা 
রাখে না। 

সাত. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
5, ১৫৬ ০৪০ ৩৮৬ ০0৫ ৮ এক ০2 
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তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন । কাজে কর্মে 
তাদের থেকেই পরামর্শ নিন। কারণ 
হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা খাটি 
নিয়তে সকাল সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় 


কোনোই লক্ষ্য রাখে না। দ্বিতীয় 
আয়াতে মুমিনদের কথা বলা হয়েছে 
অর্থ এই যে, মুমিন যখনই যে কাজে 
পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার 
সে কাজ গ্রহণযোগ্য হবে । মুমিনের যে 
কর্ম খাটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য 
শর্তানুযায়ী হবে, তা কবুল করা হবে 
আর যে কর্ম এরূপ হবে না, তা কবুল 
করা হবেনা। 

নয়. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এজি 20 ঠিগেিঃ 


৬25০ 


22 


0১)১০৫৮৪।8%5855)1৯5 
টি রর আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর 
আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ভাবে 
তার ইবাদত করতে এবং নামায 
কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান 


করতে । আর এটাই সঠিক ধর্ম ।" (সূরা 
আল-বাইয়িনা: ৫] 
দশ. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 


15015 2125 


8212৩ 5১১৩ 2258৩) ্ 


আল্লাহর ইবাদত ও জিকির করে। 
তাদের কার্ষকলাপ একান্তভাবেই 


“বলুন, তোমাদের মনে যা আছে তা 
যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ 


আল্লাহর অন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে 

নিবেদিত। 

আট, অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৩৩৩ এ নও (6৫৬5 
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৬০০৩ ৪০/৪০৯। 90 ৬৫০1/৮৩এ 
91888546 এ ৩58৫ 
“যারা ইহকাল কামনা করে, আমি সে 
সব লোককে যা ইচ্ছা সত্তর দিয়ে 
দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম 
নির্ধাণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত- 
আর যারা পরকাল কামনা করে এবং 
মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা- 
সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা 
স্বীকৃত হয়ে থাকে ।” (সূরা বানী ইসরাঈল: 
১৮-১৯/ 
উপরুঁক্ত প্রথম আয়াতটি কাফিরদের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা নিজেদের 
প্রত্যেক কাজকে ক্রমাগতভাবে ও 
সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যেই 


করে দাও, আল্লাহ তাআলা তা অবগত 
আছেন ।* !সূরা আলে ইমরান: ২৯] 


নিয়ত: প্রসঙ্গ আল-হাদীস 

এক. ওমর ইবন খাত্তাব রোযি.) হতে 

বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

৬৪৬০১ 5 এ 4659150) 
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নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। 
মানুষের তাই প্রাপ্য যার সে নিয়ত 
করবে । অতএব যে ব্যক্তির হিজরত 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তার রাসূলের 
জন্য হবে তার হিজরত আল্লাহ ও তার 
রাসূলের জন্যই হবে । আর যে ব্যক্তির 
হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কি 

কোনো মহিলাকে বিবাহ করার জন্য 


নভেম্বর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হবে; তার হিজরত যে নিয়তে করবে 


তারই জন্য হবে ।”১* 
অন্তর্ভক্ত এ ইসলামী 
জীবনাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 


করা যাবে না; কাজের সাথে অন্তরের 
উদ্দেশ্যেরও সমন্বয় থাকতে হবে । বরং 
মুখে উচ্চারণের আলাদা কোনো 
বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন, যদি কোনো 


মূলনীতি। মানুষের সকল প্রকার 
কাজকর্মের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য 


ব্যক্তি জোহরের সালাত আদায় করার 


হওয়া একমাত্র তার নিয়তের ওপর 


করার নিয়ত করে আর মুখে অন্য 


নির্ভরশীল । যাবতীয় আমলের প্রতিদান 


সালাতের কথা এসে যায় | তাহলে 


পাওয়া না পাওয়া সে আমলকারীর 


তার জোহরের সালাতই আদায় হবে 


নিয়তের খাঁটি-অখাটি হওয়ার সাথে 
সম্পৃক্ত। এ হাদীস দ্বারা এটা 


এতে জোহরের সালাতের নিয়তের 
কোনো ত্রুটি হবে না।+ 


প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরী“আতে 
নিয়তের অবস্থান অতি উচু স্থানে। 
বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতীত কোনো আমলই 
গ্রহণযোগ্য হয় না। আমলের শুদ্ধি ও 
গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে 
নিয়ত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা 
সকল ইবাদতে নিয়তকে খাটি করার 
নির্দেশ দিয়েছেন। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া 
কোনো আমল কিছুতেই সঠিক হতে 
পারে না। ওমর (োযি.) বর্ণিত উক্ত 
হাদীস থেকে এ বিষয়টিও সাব্যস্ত হয় 
যে, মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই 
কৃতকর্মের ফলাফল লাভ করে 
এমনকি সে নিজের ব্যবহারিক জীবনে 
ন্যায় যে কাজগুলো সে অভ্যাস-বশে 
সম্পাদন করে সে সব কাজও সদিচ্ছা 
এবং সৎ নিয়তের কারণে পুণ্যময় 
আমলে পরিণত হতে পারে। পারে 
সওয়াব অর্জনের মাধ্যম হতে । যেমন 
কেউ হালাল খাবার খাওয়ার সময় 
উদর ও প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণের 
পাশাপাশি ইবাদতের জন্য শক্তি ও 
সক্ষমতা লাভের নিয়তও যদি করে 
নেয় তাহলে এর জন্য সে অবশ্যই 
সওয়াবের অংশিদার হবে। 

এমনিভাবে মনোমুগ্ধকর ও মনোরজ্জক 
যে কোনো বৈধ বিষয়ও নেক নিয়তের 
সঙ্গে উপভোগ করলে তা ইবাদতে 
রূপান্তরিত হয়। উক্ত হাদীসে এ 
বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, নিয়তের 
সম্পর্ক অন্তরের সাথে । কাজেই 
দোআ” জাতীয় কিছু মুখে উচ্চারণ 


দুই, আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন, 
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1958 221 ঘা 
“মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) 
হিজরত নেই; বরং বাকী আছে জিহাদ 
ও নিয়ত। সুতরাং যদি তোমাদেরকে 
জিহাদের জন্য ডাক দেওয়া হয় তাহলে 
তোমরা বেরিয়ে পড় ।”১* 
চার. আবু আবদুল্লাহ জাবের ইবন 
আবদুল্লাহ আনসারী (রাযি.)মা হতে 
বর্ণিত; তিনি বলেন, 
54505911076 2195 ও পে ৫ 
৭335৭2৮5৮3৩ 
.০৮৮॥৮০(9৫১! 
“আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
এক অভিযানে ছিলাম । তিনি বললেন, 
মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, 
তোমরা যত সফর করছ এবং যে 
কোনো উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা 
তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা 


“একটি বাহিনী কাঁবা ঘরের ওপর 
আক্রমন করার উদ্দেশ্যে বের হবে। 
অতঃপর যখন তারা সমতল 
মরুপ্রান্তরে পৌঁছবে তখন তাদের প্রথম 
ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধসিয়ে 
দেয়া হবে | তিনি আয়েশা (রাযি.)) 
বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কেমন 
করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকেই 
ধসিয়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের 
মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং 
এমন লোক থাকবে যারা তাদের 
(আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। 
তিনি বললেন, তাদের প্রথম ও শেষ 
সকলকেই ধসিয়ে দেওয়া হবে। 
তারপর তাদেরকে তাদের নিয়ত 
অনুযায়ী পুনরুখিত করা হবে ।”৬ 
অর্থাৎ বাহ্যত কাবা ঘরের ওপর 
আক্রমনকারীদের দলভুক্ত থাকার 
কারণে সকলকেই ধসিয়ে দেওয়া 
হলেও কিয়ামত দিবসের চূড়ান্ত হিসাব 
নিয়তের ভিত্তিতেই হবে। 

তিন. অন্যত্র আয়েশা (রাযি.) হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন, 


তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য 
করেছে ।”৯ 

অর্থাৎ পূর্ণ নিয়ত বা সদিচ্ছা থাকার 
পরও অসুস্থতার কারণে যারা অভিযানে 


অংশ নিতে পারে নি, শুধুমাত্র নিয়তের 


কারণে তারাও অভিযান 
পরিচালনাকারীদের সমপরিমান 
সাওয়াবের অধিকারী হবে। 
পীচ. অন্য হাদীসে এসেছে, 


94:48 ০১8৮৮443255 ৬এঞ্ঞ 
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(556 ০45 49 2০৫4 
“আবু ইয়ামীদ মান ইবনে ইয়ামীদ 
ইবনে আখনাস রোষি.) তিনি (মান) 
এবং তার পিতা ও দাদা সকলেই 
সাহাবীবলেন, আমার পিতা ইয়াহীদ 


নভেম্বর'১৮ কু আত্তার্তহীদ ১৮ 
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দান করার জন্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের 


তথাপিও নিয়ত বিশুদ্ধ রেখে শুধুমাত্র 


করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলো 
(দান করার জন্য) মসজিদে একটি 
লোককে দায়িতু দিলেন। আমি 
মসজিদে এসে তার কাছ থেকে 
অন্যান্য ভিক্ষুকের মত তা নিয়ে নিলাম 
এবং তা নিয়ে বাড়ি এলাম। (যখন 
আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত 
হলেন তখন) বললেন, আল্লাহর কসম! 
তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তা করলে 
তারও বিনিময় বা সাওয়াব পাওয়া 
যাবে। 


(০৩৫ |: ৭০5০ 966 এ। 


-এ৩০ এ ৪ 
“যখন দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে 


সাত. আবু হুরায়রা (রাষি.) হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
৫35৭8 লা এ১ 59 4181) 


-৫৯$4১-৮১৩ পরও বঠ্ট১ 
রি 


না। ফলে (এগুলো আমার জন্য হালাল 
হবে কি না তা জানার জন্য) আমি 


“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দেহ 
এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না; 


আমার পিতাকে নিয়ে আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে উপস্থিত 


বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল 
দেখেন ।,২২ 


হলাম। তিনি বললেন, হে ইয়াধীদ! 
তোমার জন্য সে বিনিময় রয়েছে যার 
নিয়ত তুমি করেছ আর হে মা'ন! তুমি 
যা নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল "৯ 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 
সর্বসম্মতিক্রমে আকীদাহ হলো পিতা 
কর্তৃক নিজ সন্তানকে যাকাত দেওয়া 
জায়েয নেই। এভাবে যাকাত আদায় 
হবে না।২* কিন্তু উক্ত হাদীসে দেখা 
যাচ্ছে, পিতার যাকাতের টাকা পুত্র 
গ্রহণ করেছে। তথাপি পিতা কর্তৃক 
পুত্রকে দেওয়ার নিয়ত না থাকার 
কারণে এবং পুত্রের তা গ্রহণ করার 
সময় পিতার যাকাত হওয়ার কথা 
নিয়তে (জানা) না থাকার রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “হে ইয়াধীদ! তোমার 
জন্য সে বিনিময় রয়েছে যার নিয়ত 
তুমি করেছ আর হে মা'ন! তুমি যা 
নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল । 

ছয়. অন্য হাদীসে সা'দ ইবনে আবু 
ওয়াক্কাস (রাযি.)-কে লক্ষ করে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঁ 
11 58514  আি ও 0 এ] 
“মনে রেখ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
আশায় তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে 
তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি 
তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে 
দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে 1” 
স্ত্রীর মুখে গ্রাস তুলে দেওয়া নিত্য 
প্রয়োজনীয় একটি পার্থিব কাজ মাত্র । 


অর্থাৎ আমল ও আকৃতি মৌলিক বিষয় 
নয়; বরং নিয়তই মূল । 
আট. আবু মুসা আশ'আরী (রোযি.) 
হতে বর্ণিত: 
০-০0৫০-791০ % এ1০৯5০ 4 
১:০৯ 4০৪ ৫ ঞ। এলি ও 95 
কে ০ 
01 এ 
“রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমন ব্যক্তি 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব 
প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ 
পক্ষপাতিতের জন্য যুদ্ধ করে এবং 
লোক দেখানোর (সুনাম অর্জনের) 
জন্য যুদ্ধ করে, এর কোনো যুদ্ধটি 
আল্লাহর পথে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে 
উচু করার জন্য যুদ্ধ করে একমাত্র 
তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।”২৩ 
করাও চাই সেটি মুসলিমদের পক্ষেই 
হোক না কেন আল্লাহর পথের জিহাদ 
নয়। একমাত্র আল্লাহর কালেমাকে উদ্ব 
করার নিয়তই জিহাদ কবুল হওয়ার 
পূর্বশর্ত । 
নয়. আবু বাকরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
০59 ৫2 ্রাহা 0 ছু ঠ 
15191455508: 73300 3 ৫5 


পরস্পরে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী 
ও নিহত দু'জনই জাহান্নামে যাবে । 
(বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন) আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! 
হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়া তো 
স্পষ্ট; কিন্ত নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী? 
তিনি বললেন, “সেও তার সঙ্গীকে 
হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল ।”২৪ 

দেখুন, নিহত ব্যক্তির প্রতিপক্ষকে 
হত্যা করার নিয়ত, সংকল্প বা হত্যা 
করার জন্য লালায়িত থাকাকে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জাহানামে 
যাওয়ার কারণ হিসেবে চিহিতি 
করেছেন। 

দশ. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) 
হতে বর্ণিত, 

এই 5236 54০08 এ৬৪ এ 4৯০০৪ 
565৬205 ৬৫ এ991:4$ 
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০41 পচ ভি আও ৬ 

.৪০13 
“রাসূলুল্লাহ (সা.) তার বরকতময় 
মহান রব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 
বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্য ও 
পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর 
তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন । যে 
ব্যক্তি কোনো নেকী করার সংকল্প করে 
কিন্ত সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে 
পারে না, আল্লাহ তাআলা (শুধু নিয়ত 
করার বিনিময়ে) তাকে একটি পূর্ণ 
নেকী লিখে দেন | আর সে যদি 
সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা তার বিনিময়ে 


নভে্র'১৮  _____777--.) আত্তান্তহীদ ১৯ 
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দশ থেকে সাতশ গুণ বরং তার চেয়েও 
অনেক গুণ বেশি নেকী লিখে দেন। 
পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার 
সংকল্প করে কিন্ত সে তা কর্মে 
বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ 
তাআলা তার নিকট একটি পূর্ণ নেকী 
হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি 
সংকল্প করার পর এ পাপ কাজটি করে 
ফেলে, তাহলে আল্লাহ তাআলা মাত্র 
একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন ।২৫ 

এগার. আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রাষি.) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
নেও (সা.)- কে বলতে শুনেছি 
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পান করাতাম না। একদিন আমি 
ঘাসের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং 
বাড়ি ফিরে দেখতে পেলাম যে, পিতা- 
মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ 
দোহন করে তাদের কাছে উপস্থিত 
আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ 
করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না 
যে, তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও 
কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই 
তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের 
ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের 
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম । অথচ শিশুরা 
ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে 
চেচামেচি করছিল। এভাবে ফজর 


উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে 
উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান 
করল | হে আল্লাহ! আমি যদি এ 


কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 
করে থাকি, তাহলে পাথরের কারণে 
যে আমরা গুহায় বন্দি হয়ে আছি এ 
থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর। 
এই দোঁআর ফলস্বরূপ পাথর একটু 
সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের 
হতে সক্ষম ছিল না। 


“তোমাদের পূর্বে (বনী ইসরাঈলের 
যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের 


দ্বিতীয়জন দোআ করল, “হে আল্লাহ! 
আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে 


হল । চলতে চলতে রাত এসে গেল । 
তারা রাত কাটানোর জন্য একটি 


আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে 
প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা মতে) 


পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ 
পরেই একটি বড় পাথর ওপর থেকে 
গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে 
দিল। এ দেখে তারা বলল যে, এ 
বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় 


আমি তাকে এত বেশি ভালোবাসতাম, 
যত বেশি ভালো পুরুষরা নারীদেরকে 
বাসতে পারে । একবার আমি তার কু- 
কর্মের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে 
অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন 


হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক 


এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে 


আমলসমূহকে ওসীলা বানিয়ে আল্লাহর 
নিকট দোআ কর। সুতরাং তারা স্ব স্ব 


আমার কাছে এল । আমি তাকে এ 
শর্তে ১২০ দিনার (ক্বর্মুদ্রা) দিলাম 


আমলের ওসীলায় আল্লাহর কাছে 
দোআ করতে লাগল । 
তাদের মধ্যে একজন বলল, হে 


যেন সে আমার সঙ্গে কু-কর্মে লিপ্ত 
হয়। এতে সে (অভাবের তাড়নায়) 
রাজি হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি 


আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার অত্যন্ত 


তাকে আয়ত্তে পেলাম । (অন্য বর্ণনা 


বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং আমি 


মতে) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে 


সন্ধ্যাবেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ 
পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, 


বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কর এবং 


ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকেই 


অবৈধভাবে আমার পবিত্রতা নষ্ট করো 
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না। এটা শুনে আমি তার কাছ থেকে 
দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার 
একান্ত প্রিয়তমা ছিল। এবং যে 
স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও 
পরিত্যাগ করলাম । হে আল্লাহ! যদি 
আমি এ কাজ তোমার সন্তষ্টির জন্য 
করে থাকি তাহলে আমাদের ওপর 
পতিত মুসীবতকে দূরীভূত কর।' এই 
দৌোঁআর ফলস্বরূপ পাথর আরো 
কিছুটা সরে গেল কিন্তু তাতে তারা 


বের হতে সক্ষম ছিল না। 
তৃতীয়জন দোআ করল, “হে আল্লাহ! 
আমি কিছু লোককে মজুর 


রেখেছিলাম । কাজ শেষ হলে আমি 
তাদের সকলকে মজুরি দিয়ে দিলাম । 
কিন্ত তাদের মধ্যে একজন মজুরি না 
নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরির 
টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলাম । 
(কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ 
জমে গেল | অনেক দিন পর একদিন 
এ মজুর এসে বলল, হে আল্লাহর 
বান্দা তুমি আমার মঞ্জুরি দিয়ে দাও । 
আমি বললাম, এসব উট, গাভী, ছাগল 
এবং গোলাম যা তুমি দেখছ সবই 
তোমার মজুরির ফল। সে বলল, হে 
আল্লাহর বান্দা, তুমি আমার সঙ্গে 
উপহাস করছ। আমি বললাম, আমি 
তোমার সাথে উপহাস করছি না (সত্য 
কথাই বলছি)। সুতরাং আমার কথা 
শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে 
গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে 
আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার 
সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তাহলে যে 
বিপদে আমরা পড়েছি তা তুমি দূরীভূত 
কর। এই দোঁআর ফলে পাথর 
সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলে গুহা 
থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল ।৯* 
বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পাদিত আমল 
আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় । উক্ত 
ঘটনায় তিন ব্যক্তি তাদের বিশুদ্ধ 
নিয়তে সম্পাদিত আমলের উসিলায় 
বিপদ মুক্তির জন্য দোআ করার সাথে 
সাথেই তা গ্রহণ করা হয়েছে। 


বারো. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রোযি.) 

বলেছেন, 

পিউ ৩ ১ইিও এ ১ ৩১৭০০ 
. 


“যার নিয়ত নেই তার কোনো আমল 
নেই। এবং যার কোনো সাওয়াবের 


১3031 2 ৩ এ ৩০৬ ৮৪2 ৩ 
.2| 
'কাজ বা আমল ছাড়া কথায় কোনো 
ফল নেই। আর বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতীত 
কাজ বা আমল অসার। আবার কর্ম, 
কথা ও নিয়ত কোনোটিই কাজে 
আসবে না, যতক্ষণ না তা রাসূলের 
সুন্নাতের অনুসারে করা হবে ।”২ 
চৌদ্দ. অন্য হাদীসে এসেছে: 
40145১১০৮৮৪ ২91০01০৯৬৯০! 
4৯ 1423 429 কউ ভি ৪৪ 0৬৪ উড ৬ 
01-42১0106) +2৮5 এট এ 4৮3 শালী 
০০45381300৩ ৪০০ ০৪৪ ৪১৪ 
১০০০৬: ১০৪2013১৮১৫ 
.প১ ৮৯১৯ ০১৬ ০৯ ০০৮৯৪ 
“পৃথিবী তো চার শ্রেণির লোকের, এক 
শ্রেণির লোক রয়েছে যাকে আল্লাহ 
তাআলা ইলম ও সম্পদ দুটিই 
দিয়েছেন। সে ইলম অনুযায়ী আমল 
করা ও সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার 
সম্পর্ক বজায় রাখে। এ হলো 
সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণি। আবার এমন শ্রেণির 
ব্যক্তিও রয়েছে যাকে আল্লাহ ইলম 
দিয়েছেন কিন্ত সম্পদ দেননি। সে 
বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী । সে মনে 
মনে বলে, “যদি আল্লাহ আমাকে 


সম্পদ দিতেন তাহলে আমি তার 
সন্তষ্টির জন্য অমুক অমুক কাজ 
করতাম'। এ উভয় শ্রেণির সাওয়াব 
সমান ।”২৯ 

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ 
নিয়তে যাবতীয় আমল সম্পাদন করার 
তওফীক দান করুন । আমীন। 
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আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “যে 
রাসূলেরে আনুগত্য করলো সে 
পকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য 
করলো ।' !সূরা আন-নিসা: ৮০] 

রাসুল (সো.) ইরশাদ করেন, “যে 
ছায় সুননতকে জীবিত করল, সে 
আমাকে ভালোবাসল। আর যে 
আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে 
জান্নাতে থাকবে ।” [তিরমিযী শরীফ] 
মুসলিম জাতির পারিবারিক, সামাজিক, 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সুন্নতের 
গুরুতু অপরিসীম । জীবনের প্রতিটি 
অধ্যায় সুন্দর ও সৌরভময় করতে 
মহানবী হযরত মুহাম্মদুর 

ণা্য 


পথনি্দেশ, যা আমাদের নিকট সুন্নত 
নামে সুপরিচিত | ইসলামে এমন কোন 
বিষয় নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম দিক 
নির্দেশনা দেয়নি। লেবাস-পোষাক, 
চুল, বিয়ে-সাদী, ওলীমা এবং 
অসুস্থতা, চিকিৎসা ও রোগীর 
রে তও রাসুল (সা.)-এর সুন্নত 


দরসে রাত 

১. রাসূল (সা.) সাদা রঙের কাপড় 
পছন্দ করতেন । [শামায়িলে তিরমিযী, 
পৃ. ৫ ও সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/২৫৫ 

২. পাঞ্জাবি, শার্ট-কোর্ট ইত্যাদি 
পরিধান করার সময় প্রথমে ডান 
হাত আস্তিনে প্রবেশ করাবেন, 
তারপর বাম হাত । পাজামা ও 
প্যান্ট পরার সময়ও প্রথমে ডান পা 
তারপর বাম পা ঢোকাবেন। (সুনানে 
তিরমিযী, ১/৩০৬] 
৩. প্যান্ট, শেলোয়ার ও লুঙ্গি টাখনুর 
ওপরে রাখবেন। টাখনুর নিচে 
পরলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। রাসুল 
(সা.) বলেন, “শরীরের নিম্নাংশের 
কাপড়কে যারা টাখনুর নিচে নামিয়ে 


রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত ইবাদত 
কবুলের মাপকাঠি 


রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ রহমতের 
দৃষ্টিতে তাকান না।” [সহীহ আল- 
বুখারী, ২/৮৬১ ও সহীহ মুসলিম, ২/১৪৯/ 
৪. নতুন কাপড় পরিধান করে নিচের 
দোয়াটি পড়বেন: আল্হাম্দু লিল্লা- 
হিল্লামী কাছা-নী হা-যাচ্ছাওবা ওয়া 
রযাকানীহি মিন্‌ গায়রি হাওলিম্‌ 
মিরী ওয়া লা-কুয়্যা 
অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য 
যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান 
করিয়েছেন এবং কোন চেষ্টা-শক্তি 
ব্যতীত আমাকে রিয্ক দান 
টানি ২/২০২/ 
৫. পা প রাখা | 
নি রা 
৬. রাসূল (সা.)-এর নিকট পাঞ্জাবি 
খুবই প্রিয় ছিল। [সুনানে তিরমিযী, 
১/৩০৬; সুনানে আবু দাউদ, ২/২০২ ও 
সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/২৫৫-২৫৬] 
৭. কালো রঙের পাগড়ি বাধা সুনত। 
পাগড়ির প্রান্তস্থিত কারু ছেড়ে 
দেওয়া সুন্নত। !সুনানুন নাসায়ী, 


২/২৯৯ টপ 

৮. মাথায় প দেওয়া | 
০7 ৮/২১৫] নন 
. শার্ট ও পাঞ্জাবি ইত্যাদি খোলার 
সময় আত্তিন থেকে প্রথমে বাম 
হাত তারপর ডান হাত বের 
করবেন। প্যান্ট-শেলোয়ারের 
ক্ষেত্রেও প্রথমে বাম পা, তারপর 


ডান পা বের করবেন। !সুনানে 
তিরমিযী, ১/৩০৬] 

১০. জুতা-স্যান্ডেল প্রথমে ডান পায়ে 
পরবেন, তারপর বাম । [সহীহ আল- 
বুখারী, ২/৮৭০ ও সহীহ মুসলিম, ২/১৯৭/ 

১১. খোলার সময় প্রথমে বাম পায়ের 
জুতা খুল্বনে, তারপর ডান। রা 

আল-বুখারী, ২/৮৭০ ও 
২/১৯৭] 


৩ 


চুল রাখার সুন্নতসমূহ 


১. রাসূল (সা.)-এর ডুল মোবারক 
কালেমা ভি লন জি 
অন্য রেওয়ায়েত মুতাবেক কান 
পর্যন্ত ছিল। অন্য আরেকটি 
রেওয়ায়েতে একদম কানের লতি 
পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার কথা বর্ণিত 
আছে। কানের লতির কাছাকাছি 
হি রাও পাওয়া যায়। 


পর্যন্ত পুরো মাথার চুল রাখা সুন্নত । 
পুরো মাথা ন্যাড়া করে ফেলাও 
সুন্নত। চুল কাটতে হলে পুরো 
মাথায় সমানভাবে কাটতে হবে। 
সামনে বা পিছনের দিকে লম্বা রেখে 
ইংলিশ স্টাইলে চুল রাখা বৈধ নয়। 
মাথার অর্ধাংশ ন্যাড়া করে অপর 

₹শে চুল রাখাও বৈধ নয়। সকল 
মুসলমানকে আল্লাহ হেফাজত 
করুন । !বেহেশতী জেওর, ১১/১১৫] 


৩. হাদীস শরীফে পাড়ি লম্বা করা এবং 


গৌফ খাটো করার নির্দেশ আছে। 
[সহীহ আল-বুখারী, ২/৫৭৫ ও সহীহ 
মুসলিম, ২/১২৯] দাড়ি সেভ করা 
এবং এক মুষ্টি থেকে কম রাখা বা 
ফেসকাট দাড়ি রাখা হারাম। 
!বেহেশতী জেওর, ১১/১১৫] 

আল্লাহ পাক সকল মুসলমানকে 
হেফাজত করুন৷ এক মুষ্টি পরিমাণ 
দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এটি সুননহ 
তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । 


৪. গৌফ খুব ভালোভাবে কেটে ফেলা 


সুনত। বাঁটার মতো লম্বা গোঁফ 
রাখার ব্যাপারে হাদীসে শাস্তির কথা 


উল্লেখ আছে। বেহেশতী জেওর, 
১১/১১৫] 


৫.নাভীর নিচের লোম, বগলের লোম, 


গোঁফ ও নখ ইত্যাদি ভালোভাবে 


নভেম্বর'১৮ লুল) আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


কেটে পরিষ্কার পরিছনন থাকা 
বাঞ্চনীয়। ৪০ দিন পর্যন্ত এগুলো 
পরিষ্কার না করলে গোনাহ হবে। 
!সহীহ আল-বুখারী, ২/৮৭৫। 

৬. ধোয়া, তেল দেওয়া এবং 

সাহায্যে পরিপাটি করে 

রাখা সুন্নত । !আওজাযুল মাসালিক, 
১২/২৬৮] 

৭.আচাড়নোর সময় ডানদিক থেকে 
শুরু করা জুনত। [বেহেশতী জেওর, 
১১/১১৬,ও সহীহ আল-বুখারী, ১/৬১] 

৮.চুল আচড়ানোর জন্য বা অন্য 


উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা 
জান্িবৃনাশ্‌ শায়তানা ওয়া 
শায়তানা মা- রযাকৃতানা-। 

অর্থ: আল্লাহর নামে আমি কর্মটি 


৩. চিকিৎসা করানোর সময় 
পর্্বপ্তক্রিয়া সৃষ্টিকারী বন্তসমূহ 
হতে সর্তক থাকা জর /সহীহ 
আল-বুখারী, ২/৮৪৮ 


করতে যাচ্ছি। হে আল্লাহ, 
আমাদেরকে শয়তান থেকে 
হেফাজত করুন। আর আমাদের 
অনাগত সন্তানকেও শয়তানের 
কবল থেকে হেফাজত করুন। 


[সহীহ আল- 
দাউদ, তাড়ি রি হু 


কোনো প্রয়োজনে আয়না দেখলে 
নিচের দোয়া পড়া। [মিশকাতুল 
মাসাবীহ, ২/৩৮১ এহিদারাতিত 


৩৪৬] 


নিকাহ (বিয়ে-সাদী)-এর সুননতসমূহ 

১. অনাড়ম্বর, লৌকিকতামুক্ত এবং 
যৌতুকবিহীন বিয়েই হল সুন্রতী 
তথা_ বরকতময় বিয়ে। |মিশকাতুল 
মাসাবীহ, ২/২৬৮ 
২.বিয়ের জন্য দীনদার ও সন্তান্ত সম্বন্ধ 
তালাশ করা এবং প্রস্তাব 
সুননত । মিশকাতুল মাসাবীহ, ২+/২৬৭) 

৩.জুমার দিন ও শাওয়াল মাসে বিয়ে 
করা সুনত। !মিরকাতুল মাফাতীহ, 
৬/২৭৬ 

৪. সিকি এ'লান করা সুনরত। 

মিশকাতুল মাসাবীহ, ২৭২ 

৫. পানর মোহর (দেনমোহর) 

নির্ধারণ করা সুন্নরত। (মিশকাতুল 
, ২/২৭৭] 

৬. বাসর রাতে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে 
নিচের দোয়াটি পড়বেন, আল্লা-হুম্মা 
ইনী--- আছআলুকা খায়রাহা- ওয়া 
খায়রা মা- জাবাল্তাহা- “আলাইহি, 
ওয়া আ“উধুবিকা মিন্‌ শার্রি ওয়া 
মিন্‌ মা- জাবাল্তাহা- 


৬ 


] 
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার 
নিকট এই মহিলার কল্যাণ এবং 
তার উত্তম স্বভাব-চরিত্রের প্রার্থনা 
করছি। এবং তার অনিষ্ট এবং 
রাপ চরিত্র থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। |সুনানে আবু দাউদ, ১/২৯৩ ও 
ইবনে মাজাহ, ১/১৩৮] ট 
৭.স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে 


৬ 


৪. অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া 
সুনত। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“রোগীদের দেখতে যাও, শুশ্রশা 
কর ।” হযরত জাবির (রাষি.) বর্ণনা 
করেন, “আমি একদিন অসুস্থ হয়ে 
পড়লে রাসূল (সা.) আমাকে 
দেখতে এসেছিলেন ।' [সহীহ আল- 
বুখারী, ২৮৪৪] 

৫. রোগী দেখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে 


সন্তান আসবে কোন দিন শয়তান 


তাড়াতাড়ি চলে আসা সুননত। 


তার ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। 


ওলীমা 

বাসর রাত অতিবাহিত হওয়ার পর 
বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব- 
মিসকিনদের ওলীমা খাওয়ানো সুন্নত। 


আপনি সেখানে গেঁড়ে বসে থাকলে 

রোগীর কষ্ট হতে পারে। তার 

ব্যাঘাত ঘটতে পারে। !মিশকাতুল 
মাসাবীহ, ১/১৩৮] 

৬. রোগীদের শান্তনা দেওয়া সুননত। 


ওলীমার জন্য বড় ধরনের আয়োজন 
করার প্রয়োজন নেই। নিজের সাধ্য 
বন্ধু-বান্ধবদের খানা খাওয়ালেও সুনত 
আদায় হয়ে যাবে। 

এ ধরনের খারাপ ওলীমা থেকে বিরত 
থাকা চাই। ওলীমার সময় অবশ্যই 
সুন্নতের নিয়্যত থাকতে হবে । দীনদার 
গরীব লোকদেরই সর্বপ্রথম দাওয়াত 
করতে হবে। ধনীদেরও দাওয়াত 
করতে পারেন। লোকদেখানোই যদি 
ওলীমার উদ্দেশ্য হয়, তখন সওয়াব 
পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো আল্লাহ 
অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। [সহীহ 
আল-বুখারী, ২৭৭৮] 


অসুস্থতা, চিকিৎসা ও রোগীর সেবার 


সুন্নতসমূহ 
১. অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসা করানো 
সুননত। চিকিৎসা তো করাবেনই, 
তবে শেফা আল্লাহর পক্ষ থেকেই 
হবে এটা বিশ্বাস_ করতে হবে 
হা 55 
২. কালোজিরা এবং মধু দ্বারা চিকিৎসা 
করা সুন্নত। রাসূল (সা.) বলেন, 
“আল্লাহ তায়ালা এ দু'বস্ততে শেফা 


আল্লাহ সবকিছুর ক্ষমতা রাখেন, 
আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ইনশা 
আল্লাহ্‌ এধরনের কথাবার্তা 
বলবেন। ভয় সৃষ্টিকারী কোন কথা 
রোগীর সামনে উচ্চারণ করবেন 
না । !মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/১৩৭] 

৭. রোগী দেখার সময় রোগীর উদ্দেশ্যে 
বলবেন, লা- বাছা তাহুরুন্‌ ইন্শা- 
---আল্লা-হ। 
অর্থঃ কোন ভয় নেই ইনশাআল্লাহ, 
এ রোগের দরুন আপনার গোনাহ 
মাফ হয়ে যাবে। 
অথবা রোগীর সুস্থতা কামনার্থে 
৭বার নিচের দোয়াটি পাঠ করবেন, 
আছআলুল্লা-হাল্‌ “আযীমা রব্বাল্‌ 
“আর্শিল্‌ “আযীমি 


আই 
ইয়াশৃফীকা। 
অর্থ: আমি আরশে আযীমের 
পালনকর্তা মহান আল্লাহর দরবারে 
আপনার সুস্থতা কামনা করছি। 
!সহীহ আল-বুখারী, ২/৮৪৪-৮৪৫) 
আল্লহ তায়ালা আমাদের জীবনকে 
রাসুল (সা.)-এর সুন্নতের আলোকে 
জীবন যাপন করার তাওফিক দান 
করুন। আমিন 


লেখক: খতিব, জামিয়া বায়তুল করীম জামে 


ওপর শয়তান প্রভাব ডি রেখেছেন। অনেক হাদীসে এ 

পারবে না। কোন ধরণের ক্ষতিও  দু'গুণাগুণের বর্ণনা আছে। (সহীহ লো 

সাধন করতে পারবে না। আল-বুখারী, ২/৮৪৮] না 
নভেম্বর'১৮ 


আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধর।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.) 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মহামানব মুহাম্মদুর 


এ বেদে "আল্লাহ, 'মুহাম্মদ' রাসুল 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-ই হলেন সর্বশেষ 


“তিনটি আরবী শব্দ যোগে যে শ্রোকটি 


নবী। তিনিই হলেন সমগ্ব মানব 


সমন সৃষ্টিজগৎ তার শুভাগমনের জন্যে 
ছিল অত্যন্ত ব্যাকুল । পূর্বের সকল নবী 
রাসুল (আ.) এবং ধর্ম সংস্কারকগণ 
তার শুভজন্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও 


লিখিত রয়েছে তাতে সুস্পষ্ট বোঝা 
যায় যে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট এবং মুহাম্মদ 
(সা.) তার প্রেরিত মহাপুরুষ । যেমন_ 
“হোতার মিন্দ্রো হোতার মিন্দ্রো 


মহাসুরিন্দ্রবোঃ। 
অল্লো জ্যেষ্ঠ রেট পরমং পূর্ণং ব্রক্ষণং 
অল্লাম। 


পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন 
তিনিই পৃথিবীর জাতি ধর্ম ও বণ 


অল্লো রাসুল মুহাম্মদ রকং বরস্য অল্লো 
অল্লাম । 


“মদৌ বর্তিতা দেবা দ কারান্তে 

রকৃত্তিতা। 

বৃক্ষান ভক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রে 

তা" 

অর্থাৎ যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর 

“ম' ও শেষ অক্ষর “দ' এবং যিনি বৃষ 
₹স ভক্ষন সর্ব কালের জন্য পুনঃবৈধ 

করবেন, তিনিই হবেন বেদানুযায়ী 

খাষি। 

মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের প্রথম ও 

শেষ অক্ষর বেদের নির্দেশে মত 


নির্বিশেষে সকল মতের সকল শ্রেণীর 


আদল্লাং বুকমেকং অল্লাবুকং ল্লান 


ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাজিফিত 


লিরখাতকম |” 


ত্রাণকর্তা এবং ইহলৌকিক- 


অর্থাৎ দেবতাদের রাজা আল্লাহ আদি 


পারলৌকিক মুক্তিদাতা । মহাগ্রন্থ পবিত্র 
কুরআন ব্যতিত অন্য ধর্মগ্রন্থসমূহেও 


যথাক্রমে “ম' ও “দ' হওয়াতে তাকেই 
মান্য করা শাস্ত্রেই নির্দেশ। তিনিই 
গো মাংস সর্বকালের জন্য পুনঃবৈধ 


ও সকলের বড় ইন্দ্রের গুরু । আল্লাহ 
পূর্ণ ব্রক্ষা, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল 


করেছেন। পূর্বে ধর্মপরায়ণ হিন্দুগণ 
গো মাংস ভক্ষণ করিতেন। এর ভূরি 


সর্বশেষ নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ 


পরম বরণীয়, আল্লাহই আল্লাহ। 


(সা.)-এর আগমন সংবাদ এবং তারও 
তার সাহাবীগণের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। 


(কে) হিন্দু ধর্মগরন্থে শেষ নবী 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
(১) অল্লো পনিষদ 


তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ট আর কেহ নাই। 
আল্লাহ অক্ষয়, অব্যয়, স্বয়ন্তু। 


(২) সাম বেদ 

হিন্দুদের এ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের নাম গন্ধ 
ও নেই। সেখানে যার কথা আছে তার 
নামঃ 


ভুরি নজির শাস্ত্রে রয়েছে। 

(৩) রামায়নের আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডে 
লিখিত আছে, “রাম গোমাংস ভক্ষণ 
করিতেন । 

সেখানে আরও আছে, “বশিষ্ঠ্য মুণি 
মদ্য ও গোমাংস প্রভৃতি দিয়া 
বিশ্বমিত্রকে তাহার সেনাগণের সহিত 
ভোজন করাইয়াছিলেন।, 


নভেঘর'১৮  __ ও আত্তান্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
আরও লেখা আছে, “ভরদ্বাজ মুণি 


এ শ্লোকের “ম্রেচ্ছ' শব্দগুলোর ব্যাখ্যা- 


ভরতকে গোমাংসাদি দিয়া পরিতৃপ্ত 
সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। ও 
তৎকালে বিশ্বমিত্রের যজ্ঞে ব্রাহ্মনেরা 
দশ সহগ্র গোভক্ষণ করিয়া ছিলেন। 
মহর্ষি পানিনি বলেন, অতিথি আগমন 
করিলে তাহার জন্য গোহনন করিবে ।” 
বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) হিন্দুশান্ত্রের 
বিলুপ্ত বিধান গোমাংস ভক্ষণকে 
পুনঃবৈধ করেন। 

নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে আল্লাহ 
কর্তৃক প্রেরিত নবী বেদে তার সুস্পষ্ট 
প্রমান রয়েছে । যথা_ 

“আল্লো রসূল মুহাম্মদ রকং বরস্য ॥” 
অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং 
পরম বরণীয়। এটা সামবেদে আদিতে 


বিশ্লেষণ হলো আরবের আদিম 
পৌন্তলিকা অধিবাসীকে দূরাগত 
আচার্ষেরা স্লেচ্ছে বলতেন। যেমন 
ভারতে আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়কে 
আর্ধরা শুদ্র বলতেন । আরবের আচার্য 
বংশই ছিল শেষ নবীর পিতৃবংশ। 
মহান আল্লাহ বিশ্ব নবী (সা.) কে সত্য 
পথপ্রদর্শক নবী করে প্রেরণ করেছেন । 
তার হুবহু পরিচয় বেদ ও পুরাণাদিতে 
পূর্ব হইতে লিপিবদ্ধ আছে। 


(৫) ছান্দোগ্য উপনিষদে (১৬/৬) তার 
পরিচয় এভাবে রয়েছে, 

“হিরণময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্টিত। 
কেশ-শবশ্রু হয় তার হিরণ্য মপ্তিত! 


ম' ও শেষে “দ' অক্ষর যুক্ত বেদ 
বানীর সমর্থক । 
(৪) ভবিষ্য পুরাণে আছে, 


“এতাস্মিনসিরে শ্রেচ্ছ আচার্ষেন 
সমন্বিত । 


নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম। 
চন্দ্রনাদিভিরভ্যরচ্য তুষ্টাব নসা হরম! 
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসনে। 
ত্রিপুরা সুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্তীনো! 


পদনখ পর্যন্ত সমস্ত স্বর্ণময় । 

অরুনার বিন্দ সমশোভে নেত্রদ্বয় । 

“উৎ অভিধানে তিনি অভিহিত হন। 
যেহেতু সর্বপাপের উরদ্ধে তিনি রণ! 
এই ততৃ অবগত আছেন যে জন, 

তিনি ও পাপের উরদ্ধে অবস্থিত হন। 
ইতিততৃ দেব পক্ষেঃ অধ্যাত্ম পক্ষেতে, 
সে পুরুত দৃষ্ট অন্তরক্ষি দর্পণেতো” 
আলোচ্য শ্রোকটি পাঠে বোঝা যায় যে, 
সর্বদর্শী আল্লাহ জানতেন যে, কলি 
যুগের হিন্দুগণ শেষ নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) ও বেদের অদ্বিতীয় 


স্লেচ্ছৈরগপ্তায় সচ্চিদানন্দরুপিণে | 
বিদ্ধি 


আল্লাহকে ভুলে বিপদ গামী হবে । এর 
জন্যই আল্লাহ শেষ নবীর দৈহিক 


তং মাং হি কিং করং 
ভাবার্থ: যথাসময়ে “মুহাম্মদ' নামের 


সৌন্দর্য বর্ণনা শেষ করে বলেছেন যে, 


শরণারথমুপাগতমট' 
একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন। 


তিনি “উৎ্* অর্থাৎ দশম অবতার 


যার নিবাস “মরুস্থলে “(আরব দেশে) 
সাথে স্বীয় সহচর বৃন্দ ও থাকবেন। হে 
মরুর প্রভূ! হে জগৎগুরু । আপনার 
প্রতি আমাদের স্ততিবাদ। আপনি 
জগতের সমুদয় কলুষাদি ধ্বংসের 


উপায় সম্পর্কে অবগত আছেন। 
আপনাকে প্রণতি জানাই । 

হে মহাআ! আমরা আপনার 
দাসানুদাস। আমাদের আপনার 
পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন। 
“এতসিমন্নত্তিরে স্রেচ্ছ ও আচার্য 
সমন্বিতঃ। 


মহাম্মদ ইতিখ্যাতঃ শিষ্যশাখা 
সমন্বিতঃ]” 


'ইতিততৃ দেবপক্ষে বাক্য হতে জানা 
যায় যে, তার পরে সত্য পথ প্রদর্শক 
আর কোন অবতারের আবির্ভাব হবে 
না। এ সমাচার জেনে যিনি তার 
অনুসরণ করবেন তিনি নিষ্পাপ হয়ে 
মোক্ষ লাভ করবেন । শাস্ত্প্রণেতা মুণি 
খষীরা সুস্পষ্টভাবে শেষ নবী মুহাম্মদ 
(সা.)-এর অনুসরণের ওপর 
পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল বলে ব্যক্ত 
করেছেন। 

(৬) উত্তরায়ন বেদ 

“লা-ইলাহা হরতি পাপম 

ইন ইলহা পরম পদম 


জন্ম বৈকুগ্ঠ অপ ইনুতি 

জপি নাম মুহাম্মদ! 

সারসংক্ষেপ: লা-ইলাহা ইন্লালাহু 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ-এর আশ্রয় ব্যতিত 
পাপ মুক্তির কোন উপায় নেই। ইলাহ 
অর্থাৎ আল্লাহর আশ্রয়ই মুক্তি লাভের 
প্রকৃত আশ্রয়। বৈকুষ্ঠে জন্ম লাভের 
আশা করলে ইলাহর আশ্রয় নেওয়া 
ছাড়া কোন উপায় নেই । আর এ জন্যে 
মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথের 
অনুসরণ অপরিহার্য । 


(৭) খণ্থেদ ২.১২.৬ 
“যো রুরধস্য চোদিত্য যঃ কৃষস্য 

মো ব্রণো নাম মানস্য কীরেঃ। 
ভাবানুবাদ: যিনি তার ভক্ত, তিনিই 
তার প্রভুর সাথে সম্পর্কিত। খগ্বেদে 
উক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তির “কীরি' নামকরণ 
করা হয়েছে। এ “কীরি' শব্দের বাং 
অর্থ মহা প্রভুর শেষ প্রশংসা কারী যার 
আরবি শব্দ হলো আহমদ। 

এমনিভাবে অসংখ্য উক্তি রয়েছে 
ইসলাম ধর্মের মহান রাসুল ও সর্বশেষ 
নবী সম্পর্কে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থে। 

(খ) বৌদ্ধ ধর্মে শেষনবী 

হযরত মুহাম্মদ (সা.) 

প্রায় সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে 
ভবিষ্যতে একজন মায়িত্রি আসবেন। 
(১) চিপকমতি সিংঘনাথ সুকান্তার “ডি 
১১১৭৬,-এ বলা হয়েছে, আরেকজন 
বুদ্ধ আসবেন তার নাম “মায়িত্রী” যিনি 
আলোকপ্রাপ্ত, খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী, 
যিনি মঙ্গল জনক, যার রয়েছে বিশ্ব 
জগতের জ্ঞান। তিনি অলৌকিকভাবে 
যে জ্ঞান আরোহন করবেন সেটা পুরা 
পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি একটা 
ধর্ম প্রচার করবেন, যে ধর্মটা শুরুতে 
গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে 
গৌরবময় থাকবে এবং শেষেও 
গৌরবময় থাকবে । তিনি একটা জীবন 
দর্শন প্রচার করবেন যেটা হবে সত্য 
এবং পুরাপুরি সঠিক। তীর সাথে 
কয়েক হাজার সন্নাসী থাকবে যেখানে 
আমার সাথে কয়েকশ সন্নাসী থাকে । 
একথাটা আরও বলা হয়েছে। 
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(২) সেকেন্ড বুক অব ইস্টে ৩৫ নম্বর 


আছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম 


পবিত্র কুরআনের সুরা দুখানের দুই ও 


খণ্ডে ২৩৫ পৃষ্ঠায়: একজন মায়িত্রী 


অর্থাৎ দয়াময় পরম দয়াময় আল্লাহর 


আসবেন যার কিছু বৈশিষ্ট আর গুন 


নামে শুরু করছি। তাহলে বৌদ্ধ ধর্ম 


থাকবে, তিনি হাজার হাজার মানুষকে 


তিন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 
এছাড়াও সুরা কদরের এক নম্বর 


গ্রন্থসমূহে মায়িত্রী নামে একজনের 


আয়াতে বলা আছে যে, কুরআন 


নেতৃত দিবেন যেখানে আমি নেতৃত 
দিয়েছি মাত্র কয়েকশো মানুষকে । এর 
পর আরো আছে। 

(৩) গম্তল অব বুদ্ধায় ২১৭ ও ২১৮ 


ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তিনি হলেন 
আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.), তিনি 


নাযিল হয়েছিল মহিমম্বিত রাতে । 
এরপরে আছে তিনি উজ্জল হবেন, 


ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত (যখন ওহী নাধিল 


আমরা জানি যে এসময় আমাদের নবী 


হত তখন তিনি উজ্জল হতেন) হয়তো 
প্রশ্ন করবেন ওহী কি? ওহী হচ্ছে 


উজ্জল হয়েছিলেন বা আলোকিত 
হয়েছিলেন। এর পরে আছে তিনি 


করলেন, হে আশীর্বাদ প্রাপ্ত আপনি 


আল্লাহর দূত জিবরীল (আ.) যখন 


স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন আমরাও 


যখন চলে যাবেন কে আমাদের পথ 


নবীর কাছে আসতেন তখন তিনি 


দেখাবেন? গৌতম বুদ্ধ উত্তরে বললেন, 
আমি এই পৃথিবীতে প্রথম বুদ্ধ নই, 
এমন কি শেষ বুদ্ধ নই, ভবিষ্যতে এই 


উজ্জল হতেন। 


জানি নবীজী স্বাভাবিকভাবেই মারা 
গিয়েছিলেন। 


(৪) সেক্রেট বুক অব দ্যা ইস্টের 


চার নম্বরে আছে, তিনি রাতের বেলা 


১১নং খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় মহাপার নির্বার 


পৃথিবীতে আরএকজন বুদ্ধ আসবেন 


সুস্তা ২য় অধ্যায়ের ৩২ অনুচ্ছেদে বলা 


হয়েছে যে, গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে তার 


কোন গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য শিক্ষা ছিল 


আলোকপ্রাপ্ত, যিনি মঙ্গল জনক, যার 
রয়েছে বিশ্বজগতের জ্ঞান, তিনি প্রচার 
করবেন একটা ভালা ধর্ম, তিনি যে ধর্ম 


না, হে আনন্দ তথাগতরা অথবা 
শিক্ষকরা মুঠোবন্ধ করে রাখবে না 


প্রচার করবেন তার শুরুতে গৌরবময় 
থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে 
এবং শেষ সময়েও গৌরবময় থাকবে । 


জ্ঞানটা তাদের নিজের কাছে রাখবে না 
এটা প্রচার করতে হবে । আমরা জানি 
মুহাম্মদ (সা.) ওহী হিসেবে যা 


তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তার ভিত্তি 


পেয়েছিলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে সবার 


হবে সত্য আর সেঠাই হবে সঠিক 
জীবনদর্শন আর তার থাকবে হাজার 


কাছে প্রচার করেছেন আর সাহাবা 
গণকে বলেছেন এগুলো মানুষের কাছ 


হাজার শিষ্য যেখানে আমার রয়েছে 


থেকে লুকিয়ে রেখো না, এগুলো প্রচার 


মাত্র কয়েকশ শিষ্য। বুদ্ধের প্রধান 
তাকে চিনব কিভাবে? বুদ্ধ উত্তর 
দিলেন, সেই লোকের নাম হবে 
মায়িত্রী। মায়িত্রী অর্থৎ ক্ষমাশীল, 
আরবী করলে হবে রাহমা। আল্লাহ 


করো । এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে 
এখানে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কিছুই নেই 
এখানে সব কিছুই প্রকাশ করতে হবে। 
(৫) আরও আছে গন্তল অব বৃদ্ধাতে 
২ 


(১) তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন 


পবিত্র কুরআনে বলেছেন, সূরা 
আম্িয়ার ১০৭ আয়াতে, ওয়ামা 


বেলায়, (২) আলোকপ্রাপ্ত 
হওয়ার পর তিনি উজ্ব্বীল হবেন, (৩) 


আরসালনাকা ইল্লা রহমাতুল্লিল 
আলামীন অর্থাৎ আমিতো তোমাকে 


তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন, (৪) 
তিনি রাতের বেলায় মারা যাবেন, €৫) 


শুধুমাত্র পাঠিয়েছি বিশ্ব জগতের প্রতি 


মারা যাবার সময় তিনি উজ্জ্বল হবেন, 
(৬) তিনি মারা যাবার পরে এই 


মারা যাবেন, আর আয়িশা (রাযি.)-এর 
এর বলার হাদীস থেকে আমরা জানি 
যে, ওই রাতে তাদের ঘরে প্রদীপে 
কোন তেল ছিল না, আর আয়িশা 
(রাযি.) তেল আনতে পাশের বাড়িতে 
গিয়েছিলেন, অর্থাৎ নবীজী মারা যাবার 
সময় তখন রাত ছিল। 

এর পর বলা হয়েছে তিনি মারা যাবার 
সময় উজ্জ্বল হবেন, আর হযরত 
আনাস (রাযি.) বলেছেন, “নবীজী মারা 
যাবার সময় খুব উজ্জ্বল ছিলেন ।' 

এর পরেরটা হলো মারা যাবার পরে 
তাকে আর সশরীরে দেখা যাবে না, 
আমরাও জানি যে নবীজী (সা.) 
স্বশরীরে আর কোনদিন ফিরে আসবেন 
না। মদীনায় তার রওযা রয়েছে, তাকে 
সশরীরে আর কখনো দেখা যাবে না। 
বৌদ্ধ ধর্মে উল্লেখ করা এসকল কথা 
শুধুমাত্র নবীজী মুহাম্মদ (সা.) এর 
বেলাতেই খাটে । 

(৬) দ্যা সেক্রেটবুক অব দ্যা ইস্টের 
১০ম খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 
তথাগতরা তারা শুধু প্রচার করবে 
অর্থাৎ যে বুদ্ধরা আসবেন তারা শুধু 
প্রচার করবেন, আর আল্লাহ বলেছেন, 
সূরা আল-গাশিয়ার ২১ আয়াতে, বলা 
হয়েছে, ফাযাক্কির ইন্না মা আনতা 


রহমত হিসাবে পুরো মানুষ জাতির 
প্রতি রহমত হিসাবে । এই রহমতের 
সমর্থক শব্দ ক্ষমা যা পবিত্র কুরআনে 


পৃথিবীতে তাকে আর সশরীরে দেখা 
যাবে না। 
এই ছয়টা গুণাবলি পাওয়া যায় শুধু 


আছে সব মিলিয়ে ৪০৯ বার। আর 
কুরআনের প্রত্যেক সুরা শুধুমাত্র সুরা 
তওবা বাদে প্রত্যেক সূরার শুরুতেই 


মাত্র আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (সা.)- 
এর মধ্যে। আমরা জানি যে নবীজী 
প্রথম ওহী পেয়েছিলেন রাতের বেলায়. 


মুযাক্কির অর্থাৎ আল্লাহ নবীজীকে 
বলছেন, তোমার কাজ ধর্ম প্রচার করা 
হেদায়েত করার মালিক আল্লাহ 
তাআলা । 

(৭) সেক্রেট বুক অব দ্যা ইস্টের ১০ম 
খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে স্বর্পে 
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যেতে হলে তোমার ভালকাজ গুলোর 
প্রয়োজন হবে। 


আল্লাহ কুরআনে বলছেন, সূরা 
আসরের এক থেকে তৃতীয় আয়াতে, 


“ওয়াল আসর, ইন্নাল ইনসানা লাফি 
খুসর, ইল্লালাজিনা আমানু ওয়া 
আমেলুছসলেহাত, ওয়া তাওয়া 
সওবেল হাক্ক, ওয়া তাওয়া সওবিস 
সবর ।” অর্থাৎ দুর্ভোগ তাদের যারা 
সামনে ও পেছনে লোকের নিন্দা করে 
তারা বাদে যাদে বিশ্বাস আছে ন্যায় 
নিষ্ঠতা আছে, যারা মানুষকে সত্যের 
পথে আনে, যারা মানুষকে ধর্য আর 
অধ্যাবসায়ের পথে আনে । বেহেশতে 
যাওয়ার একটা শর্ত হলো ন্যায়- 
তা । 
(৮) এছাড়াও ধম্মপটে উল্লেখ করা 
আছে, “মাত্তারসুক্তী ১৫১'। এখানে 
সর্বশেষ বুদ্ধ বা মায়িত্রীর বর্ণনা দেওয়া 
আছে, তিনি হবেন মানুষ জাতির প্রতি 
করুনা, তিনি হবেন ভদ্র, তিনি হবেন 
মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত, তিনি হবেন 
দয়ালু আর তিনি হবেন সত্যবাদী" 
আর এসকল কথা শুধুমাত্র খাটে 
সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর বেলায়। এ হচ্ছে বৌদ্ধ 
ধর্মে নবীজী সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা । 


(গ) ইহুদী ধর্মে শেষনবী 

হযরত মুহাম্মদ (সা.) 

তৌরাত (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) 
যাকে হীব্রু ভাষায় “মেউদ দেউদ' এবং 
“ভাববাদী' বলে সম্বেধন করেছে তিনি 
হলেন সত্যের আত্মা, কলিযুগের 
মহাত্মা মুহাম্মদ (সা.)। সেই সত্যের 
আত্মার আগমন সম্পর্কে 

(১) বাইবেলের পুরাতন নিয়মের 
দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯ বলা 


হয়েছে, 

“১৫ তোমর ঈশ্বর সদাপ্রভূ তোমার 
মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতুগণের মধ্য 
হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক 
ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তীহারই 
কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে । 

১৬ কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে 
তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভূর নিকটে 


এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা, 


(২) বাইবেল মথি লিখিত সুসমাচারের 


আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর 
পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর 


প্রথম অধ্যায়ের ১৮ শ্রোকে বলছে, 
“যীশু শ্বীষ্টের জন্ম এইরুপে হইয়াছিল । 


দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা 
পড়ি। 

১৭ তখন সদাপ্রভূ আমাকে কহিলেন, 
উহারা ভালই বলিমাছে। 

১৮ আমি উহাদের জন্য উহাদের 


তাহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি 
বাগদত্তা হইলে তাহাদের সহবাসের 
পূর্বে জানা গেল, তাহার গর্ব হইয়াছে 
পবিত্র আত্মা হইতে ।' 

(৩) এ সম্পর্কে লক ১: ৩৪-৩৫ এ 


ভ্রাতগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ 


বলা আছে, “ইহা কিরূপে হইবে? আমি 


এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাহার 


ত. পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর 


মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি 


করিয়া তাহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা 


তাহাকে মুখে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, 
তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। 


তোমার উপরে আসিবেন, এবং 
পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া 


১৯ আর আমার নামে তিনি আমার যে 


করিবে; হযরত মুসা (আ.) বিয়ে 


সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ 


করেছিলেন, সন্তান উৎপাদন 


কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি 


প্রতিশোধ লইব।' (সূত্র: বাংলাদেশ 
বাইবেল সোসাইটি কুক গ্রকাশিত বাইবেলের 
পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮: ১৫-১৯] 


আমি উহাদের জন্য উহাদের 
ভ্রাতুগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ 
এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব এখানে 
তোমার সদৃশ্য ভাববাদী বলতে 
ইহুদীরা মুসার সদৃশ্য একজন নবীর 
কথা বলেছেন। এখানে মুসার সদৃশ্য 
কোন নবীর কথা বলা হয়েছে__ এ 
পশ্বের জবাবে সত্যবিমুখ ইহুদীরা 
বরাবরই বলে এসেছেন যীশু মসীহের 
(ঈসা) কথা । আদৌও মসীহ সা) 
হযরত মুসা (আ.) এর মত ছিলেন 
না। শ্রীষ্টানদের মতে ঈসা (আ.) 
একজন ঈশ্বর, কিন্ত মুসা (আ.) কোন 
ঈশ্বর নন। বাইবেল মতে মসীহ 
দুনিয়ার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ 
করেছিলেন কিন্তু হযরত মুসা (আ.) 
কে তেমনটি করতে হয়নি। বাইবেল 
মতে ঈসা (আ.) তিনদিনের জন্য 
জাহান্নামে গিয়েছিলেন । বাইবেলের 
পুরাতন সংস্করণে (তৌরাত) মুসা 
(আ.) সম্পর্কে এমন একটি বাক্যও 
নাই। তাছাড়া হযরত মুসা (আ.) তার 
পিতা-মাতার স্বাভাবিক দৈহিক মিলনে 
জন্য গ্রহণ করেছিলেন, বাইবেলের যীশু 
শবীষ্ট তার পিতার অবর্তমানে কোনরুপ 
শরীরি মিলন ছাড়াই জন্ুগ্রহণ 
করেছিলেন । এ সম্পর্কে 


করেছিলেন; কিন্ত মসীহ সা আ.) 
অবিবাহিত (চিরকুমার) ছিলেন 
আবার বাইবেল মতে যীশু খ্বীষ্টের 
মৃত্যুর পর তাকে পৃথিবীতে কবরস্থ 
করা হয়নি; ইহুদী মতে তিনি স্বর্গে 
অবস্থান করছেন। অপরদিকে হযরত 
মুসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
এর মৃত্যুর পর তাদেরকে এই 
পৃথিবীতেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। 
সুতরাং এখানে মুসা (আ.) এর মতো 
যে ভাববাদীর কথা বলা হচ্ছে তিনি 
মুহাম্মদ (সা.) ভিন্ন অন্য কেহ নন। 
হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সর্ব 
বিষয়ে মুহাম্মদ সো.) এর মিল পাওয়া 
যায়। যেমন, মুসা (আ.) এবং হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম তাদের পিতা- 
মাতার দৈহিক মিলন থেকে, উভয়েই 
বিবাহিত ছিলেন এবং বিবাহ পরবর্তী 
জীবনে সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, 
উভয়েই রাসূল এবং রাজা (রাজ্য 
পরিচালনা এবং জাতির ওপর আইন 
প্রয়োগের ক্ষমতা অর্থে, যা ঈসা 
মসীহের ছিল না; বরং তিনি নিজেই 
রাষ্ট্রত্রোহী হিসেবে চিহ্িত হয়েছিলেন 
রোমান রাজ্যপ্রধান পনটিয়াস পিলেট 
কর্তৃক। ঈসা মসীহ যে রাজা ছিলেন 
না। 

(8) এ সম্পর্কে যোহন লিখিত 
সুসমাচরের ১৮:৩৬-এ বর্ণিত আছে, 
“আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি 
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আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে 
আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন 
আমি যিহুদীদের সমর্পিত না হই; কিন্তু 
আমার রাজ্য ত এখানকার নয় ।” 
সুতরাং এখানে তোমার [মুসা আ.- 
এর) সদৃশ্য বলতে মুহাম্মদ (সা.)- 
কেই বোঝানো হয়েছে; ঈসা মসীহকে 
নয়। এই মহান ভাববাদী যে মুহাম্মদ 
(সা.) তার সুস্পষ্ট প্রমাণ । 

(৫) বাইবেলের যিশাইয়ের ২৯ 
অধ্যায়ের ১২ গতে বলা হয়েছে, 
“আবার যে লেখা পড়া জানে না, 
তাহাকে যদি সে তাহা দিয়া বলে, 
অনুগ্হ করিয়া ইহা পাঠ কর, আমি 
তোমার ইবাদত করি । তবে সে উত্তর 
করিবে আমি লেখা পড়া জানি না।' 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স যখন 


সম্পর্কে বাইবেলের পুরাতন সংস্করণের 
(ওল্ড টেস্টামেন্ট) দ্বিতীয় বিবরণে 
উল্লেখ আছে, “সদা প্রভূ সীনয় হইতে 
আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের 
প্রতি উদয় হইলেন, পারন পর্বত 
হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন ।' 
সূত্র: দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২) 

সীনয়: এখানে, “সীনয় বলতে সিনাই 
অবস্থিত তুর পর্বতের কথা বলা 
হয়েছে। এই তুর পর্বতেই হযরত মুসা 
(আ.) নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। 
সেয়ীর: “সেয়ীর' পর্বতে হযরত ঈসা 
(আ.) নুবুওয়াতপ্াপ্ত হন। 
পারন:  পারন' বলতে 
(আরবীতে) পর্তকে বোঝানো 
হয়েছে। আর এই মহমান্বিত পর্বতে 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) নুবুওয়াতপ্রাপ্ত 


৪০ বছরে উত্তীর্ণ হল তখন তিনি 


হন। 


কাবার অদূরে (প্রায় তিন মাইল 
উত্তরে) হেরা নামক পাহাড়ের গুহায় 
ধ্যানমগ্ন থাকতেন । ধ্যানমগ্ন অবস্থায় 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন নিরক্ষর । 
তিনি লেখা পড়া জানতেন না। 
এমনকি নিজের নামটাও স্বাক্ষর করতে 


প্রধান ফেরেস্তা জিবরীল (আ.) হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে বললেন “ইকরা' 
অর্থাৎ “পড়'। মুহাম্মদ (সা.) ভয় পেয়ে 
বলে উঠলেন “আমি তো পড়তে জানি 
না। 
(৬) হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে হেরা 
(যার বর্তমান নাম জাবালে নূর অর্থাৎ 
আলোর পাহাড়) পর্বতে আসিবেন সে 


পারতেন না। মহান রাব্বুল আলামীন 
উম্মী-জ্ঞানহীন মুহাম্মদ (সা.) কে 
শিক্ষিত করলেন তার প্রত্যাদেশিত 
বাণী জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে 
নবীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রত্যাদেশিত 
বাণী সমূহ ফেরেস্তা জিবরীলের কাছ 


হেরা পাঠ 


থেকে শুনে ঠোঠ নেড়ে বাণীগুলো 
মুখস্থ করতেন। অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মদ 
(সা.) মুখে তার (আল্লাহর) বাক্য 
দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইজ্জতে 
রাব্বুল আলামীন বলেন, “তিনি [রাসূল 
(সা.)] নিজের খুশীমতো কিছু বলছেন 
না বরং এ হচ্ছে তার প্রতি অবতীর্ণ 
প্রত্যাদেশ (অহী) মাত্র ।” [সূরা আন- 
নাজম: ৩-৪] 

রাসূলের নিরক্ষতার সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ 
পাক বলছেন, “তিনিই আল্লাহ) 
নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল 
প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে 
করেন আল্লাহর বাণীসমূহ, 
তাদেরকে উত্তম নৈতিক চরিত্রের 
প্রশিক্ষণ দেন এবং শিক্ষা দেন কিবতা 
ও হিকমাত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর 
পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ।" [সূরা আল-জুমুআ: ২] 
সারওয়ারে কায়েনাত মানবতার মুক্তির 
দূতকে আল্লাহ আরশে আজীম যে তার 
পবিভ্রবাণী শিক্ষা দিয়েছিলেন সে 
সম্পর্কে আল্লাহ ইলমে আলম 
সাক্ষ্যপ্রদান করে বলছেন, “আমি 
আপনাকে এমনভাবে পড়াবো যে 
আপনি ভুলতে পারবেন না, অবশ্য 
আল্লাহ যা ভুলাতে চান তার কথা 
স্বতন্ত ।' [সূরা আল-আ-'লা: ৬-৭/ 
সারওয়ারে কায়েনাত দু'জাহানের 


ুৃিলা লাউ 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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প্রশংসিত, বাইবেলের প্যারাক্লীতোস, 
পবিত্রআত্া, মুসা (আ.)-এর সদৃশ্য 
ভাববাদী, হিন্দুধর্মের মহভারত-গীতার 
রাজা, বেদের কন্কি অবতার জনাবে 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের 
বাণীসমূহ জিবরীল (আ.)-এর কাছ 
থেকে শ্রবণের সাথে সাথে নিজেও পাঠ 
করতেন যাতে করে বাণীর কোন অংশ 
ছাড়া না পড়ে এবং বাণীসমূহ পাঠে 
তারতম্য না হয়। তিনি মুখস্থ করার 
জন্য বাণীসমূহ দ্রুত আবৃত্তি করতেন। 
তার এই পেরেশনি দেখে আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন নবীকে আশ্বস্ত করে 
বললেন, 
“এ অহীকে তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার 
জন্য দ্রুত আবৃত্তি করবেন না। তা 
এবং সমিবেশ করা 


অনুসরণ করুন। পরন্ত এর অর্থ 
বুঝিয়ে দেয়াও আমার কাজ ।' (সূরা 
আল-কিয়ামাঃ ১৬-১৯] 

আর আমার নামে তিনি আমার যে 
সকল বাক্য বলিবেন, এখানে বলা 
হচ্ছে, হযরত মুসা (আ.)-এর সদৃশ্য 
যে ভাববাদী আসবেন তিনি সব সময় 
তার গ্রেস্টার) নামে তার প্রত্যাদেশিত 
বাণীগুলো প্রচার করবেন। পবিত্র 
কুরআনের দৃষ্টি ক্ষেপন করলে দেখা 


বাণী পাঠ করার পূর্বে তার (আল্লাহর) 
নাম উচ্চারণ করতেন। তিনি বলতেন, 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম অর্থা 


যায় হযরত মুহাম্মদ, (সা.) আল্লাহর এরকাশিত বাইবেলের 


(ঘ) খিস্টান ধর্মে শেষনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
এবং গ্রিক ভাষায় বলা হয়েছে 


প্যারাব্লীতোস শেব্দের অর্থ হল 

রে তিনিই হলেন মুহাম্মদ 
(প্রশংসিত), তিনিই আহম্মদ 
(প্রশংসনীয়) । 


সত্যের আত্মার আগমন সম্পর্কে 
বাইবেলের নূতন নিয়মের যোহন 
লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত আছে, 

৭ তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য 
বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের 
পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, 
সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন 
না; কিন্ত আমি যদি যাই, তবে 
তোমাদের নিকটে তীহাকে পাঠাইয়া 
দিব ।' (সূত্রঃ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি 
করুক প্রকাশিত বাইবেলের নূতন নিয়মের 
যোহন ১৬: ৭] 

“১৩ পরন্ত তিনি, সত্যের আত্মা, যখন 
আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া 
তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া 
যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে 
কিছু বলিবেন না; কিন্তু যাহা যাহা 
শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী 
ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন ।” 


[সূত্র: বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক 
নৃতন নিয়মের যোইন 


১৬:১৩] 
“১৬ আর আমি পিতাকে অনুরোধ 


স্মতিঘেরা শৈশব আমার 
যু ইবরহীম মুরাদাবাদী 
জীবন-বাগের শিশুকালে 
দিনগুলো সব ফুল, 

সুবাস মাখা স্বপ্ন আকা 
নেই কোন তার তুল 
বগের মলীর আশা সদা 
বাগ হোক চিরকাল 

বাগের দুয়েক পুস্প ঝরলে 
অর্দর হতো গাল। 

শৈশব আমার পুষ্প বাগান 
থাকবে স্মৃতি জুড়ে, 
পেতাম যদি ফের দেখা তার 
নিতাম তারে কুঁড়ে । 
স্বাদের ছিলো কতো 

বৃষ্টি ভেজা কাদায় ছিলো 
স্বপ্ন শতো শতো। 
রোদেলা সেই দিন গুলোতে 
আসতো যবে ঝড়, 

কলা পাতার তলে দিতাম 
আমার ক্ষুদে ধড়। 

হাজার খোয়াব সুপ্ত হদে 
ছিলো কতো আশা, 
সুখের আশে, অহর্নিশে 
বুনতো হদে বাসা । 

মাঠে যেতাম সখার সাথে 
খেলতে নানান খেলা, 
খেলার মাঝে কেটে যেতো 


করব, এবং তিনি অপর একজন 


পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর 
নামে শুরু করছি। 

উপসংহারে আসা যায় যে, বাইবেলের 
পুরাতন সংস্করণে (ওল্ড টেস্টামেন্টে) 
হযরত মুসা (আ.)-এর সদৃশ্য যে 
নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হয়েছে তিনি মরিয়ম পুত্র যীশু মসীহ 
নন, তিনি হলেন মরুনিবাসী ম্নেহময়ী- 
পরিতৃপ্ত আত্মা মা আমিনার গর্ভজাত 
পুত্র জগতের আলো, মুক্তির দিশারী, 
সারওয়ারে কায়েনাত, পবিত্র 
কুরআনের ধারক, বিশ্বমানবতার মহান 
নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। 


সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন 
থাকেন ।” [সূত্র নিউ টেস্টামেন্ট যোহন 
১৪:১৬ 

প্রশ্ন এসে যায় বাইবেলের নতুন 
নিয়মের এই প্যারাক্লীতোস বা সহায়ক 
বা সত্যের আত্মা কে? তিনি কি স্বীয় 
ঈসা মসীহ নিজে না অন্য কেউ? 
নিশ্চিতভাবেই বলা চলে বাইবেলের 
এই সহায়ক খোদ যিশু খিস্ট নয় বরং 
যিশু খরিস্টই ঈশ্বরের কাছে একজন 
সহায়কের প্রার্থনা করেছেন পরবর্তী 
উম্মতের জন্য । 


আমা সারা বেলা । 

হাতে ধরে আব্বু আমায় 
নিয়ে যেতো পাঠে, 
পড়ালেখায় ব্যস্ত হতাম 
যেতাম না আর মাঠে । 
আম্মু আমায় বলতো সদা 
চলো দিনের পথে, 

না চলিলে দুঃখ পাবে 
জীবন-মহারথে । 
হৃদ-মাতানো শৈশব আমার 
থাকবে স্মতির পাতায়, 
সাধ্য যদি থাকতো আমার 
উড়াল দিতাম সেথায় । 


নভেষর'১৮ _____'্্। আত্তর্তহীদ ২৯ 
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চিন্তার বিশুদ্ধি 
আখিরাতমুখী 


করে 


মুহাম্মদ আবুল হুসাইন 


আত্মশুদ্ধির প্রসঙ্গটি আলোচনা করা 
হয়েছে ততবারই অনিবার্ষভাবে আল- 


গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাদের 
এই কৃতিত্বের কথা, তাদের এই 


কুরআনের কথা বলা হয়েছে। যেমন-_ 


নেতৃত্ব, মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠতের কথা স্বয়ং 


“যেমন আমি তোমাদের প্রতি 


আল-কুরআনে এভাবে ঘোষিত 


তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল 


হয়েছে, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। 


, যে তোমাদেরকে আমার 


মানবতার কল্যাণের জন্যই তোমাদের 


আয়াত পড়ে শোনায়, তোমাদের 
জীবনকে পরিশুদ্ধ ও উত্কর্ষিত করে, 
তোমাদেরকে কিতাৰ ও হিকমাত 


আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে সৎ 
কাজের আদেশ কর, অসৎ কাজ থেকে 
বিরত রাখো এবং আল্লাহর ওপর প্রবল 


শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের 
অজ্ঞাত তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।” 
[সুরা আল-বাকারা: ১৫১] 

তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য 


প্রত্যয় নিয়ে চল।” (সূরা আলে ইমরান: 
১১০] 

প্রশ্ন হল কোন যাদুর কাঠির স্পর্শে 
একজন নিরক্ষর মানুষ একটি দুধর্ষ, 


থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন। 


বর্বর, রক্তপিপাষু জাতিকে, একটি চরম 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নবী-রাসুলদের 
দায়িতু সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া 
যায় তার মধ্যে তাষকিয়া বা লোকদের 
জীবনকে পরিশুদ্ধির কাজ ছিল 
অন্যতম। আর এই আত্মশুদ্ধির কাজে 


যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পড়ে 


পশ্ড সমাজকে যেখানে দারিদ্র ও 


শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন 


বলাৎকারের ভয়ে পিতা তার আপন 


এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত 


কন্যাকে আতুড় ঘরেই মেরে ফেলতো 


শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা 


কিংবা জীবন্ত মাটিচাপা দিত; যেখানে 


সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত 


মূল চালিকাশক্তি ছিল আল্লাহর কালাম 


ছিল ।” সূরা আল-জুমুআ: ২ 


নারী ছিল শুধুই ভোগের পণ্য, যেখানে 
যেনা-ব্যভিচার-পাপাচার ক্যান্সারের 


আল-কুরআন । আমাদের সমাজের 


প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি 


সমাজদেহকে আক্রান্ত 


কিছু লোককে দেখা যায় যারা 


আল্লাহ এ বিরাট অনুগ্বহ করেছেন যে, 


হেদায়াত লাভের জন্য, আল্লাহর 


তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী 


অশ্লিলতা, নোংরামির 
যেখানে কোন সীমা ছিল না, ছিল না 


নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর কালাম 


বানিয়েছেন যে তাদেরকে আল্লাহর 


আল-কুরআনের কাছে পথের সন্ধান না 


আয়াত শোনান, তাদের জীবনকে 


করে এদিক সেদিক যায়; অথচ তাদের 


ঢেলে তৈরি করেন এবং তাদেরকে 


নারীর ইজ্জত-আক্রর নিরাপত্তার কোন 
সামান্য নিশ্চয়তা; যার কারণে মেয়ে 
শিশুর জন্মকে পিতা-মাতা কখনো 


হাতের কাছেই রয়েছে মহাগ্রন্থ আল- 


কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। 


কুরআন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের 
আসল উৎস আল-কুরআন । এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে বলেন, 
যারা জ্ঞানবান মানুষ, তারা তোমার 
প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ এই গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে যে, এই গ্রন্থই হচ্ছে সত্য, এটিই 
মানুষকে পরম পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত 
টা রিনা নিনেরাত ।' [সূরা আল সাবা: 


ঙ৬ 
পবিত্র কুরআন মজিদের শুরুতে সুরা 


অথচ এর পূর্বে এসব লোকই সুস্পষ্ট 
গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল । [সূরা 
আলে ইমরান: ১৬৪] 

মহানবীর বিপ্লবী জীবনাদর্শের দিকে 
যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে 
পাবো যে চরম পাপাচারে নিমজ্জিত 
একটি অধঃ্পতিত, বর্বর ও অসভ্য 
জন এমনভাবে পরিশুদ্ধ 
করলেন যে, তারা পৃথিবীর মধ্যে 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হলেন 
এবং মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার উৎকর্ষে 


আল _ ফাতিহায় আল্লাহ রাব্বুল 


এতটা সফল হলেন যে, সমগ্ৰ মানব 


আলামীন নিজে আমাদেরকে দোয়া 


জাতির সামনেই তারা চিরকালের 


শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা কেবল 
তার কাছেই সঠিক পথের সন্ধান 
(সিরাতুল মুসতাকিম) জানতে চাই। 


আদর্শ হয়ে থাকলেন। জগত্বাসীর 
সামনে তারা মানবীয় মাহাত্ের মূর্ত 
প্রতীক এবং সত্যের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে 


আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবীতে নবী- 


থাকলেন। মানবতার আদর্শ ও পথ- 


রাসূলদের অন্যতম প্রধান মিশন ছিল 


প্রদর্শক হয়ে তারা পৃথিবীকে নেতৃত 


মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা। 
পবিত্র কুরআনে যতবার এই 


দিলেন এবং পথহারা মানুষকে পথের 
দিশা দিয়ে মানবতার সম্মান ও 


স্বাগত জানাতো না; মানুষের জান- 
মাল-ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা যে 
সমাজে ছিল না; তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র 
করেই যেখানে মাসের পর মাস বছরের 
পর বছর মারামারি, খুনাখুনিই লেগেই 
থাকত; চরম স্বার্থপরতা আর 
ভোগবাদী মানসিকতা যাদেরকে পশুতে 
পরিণত করেছিল, এমনি শত গোত্রে 
বিভক্ত ও ছিন্নভিন্ন একটি “ব্যর্থ” 
সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি কীভাবে 
পরিশুদ্ধ করে একটি সুসংহত ও 
শ্রেষ্জাতিতে পরিণত করলেন? কোন 
পদ্ধতিতে? কোন শক্তিতে? 

বলাবাহুল্য, এঁশীগ্রস্থ আল-কুরআনই 
হলো সেই সৌভাগ্যের পরশ পাথর, 
যার স্পর্শে একটি গৌরবহীন জাতি 
গৌরবদীপ্ত হয়, সম্মানহীন জাতি সম্মান 
লাভ করে। এঁশী পথনির্দেশ বা 
হেদায়াত হলো সেই চিরন্তন আবে 
হায়াত, যা মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির 
অনন্ত উৎস। আল্লাহর নূর বা এঁশী 
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আলোক হলো সেই চিরন্তন রক্ষাকবচ, 
যা মানুষের ইজ্জত, সম্মান ও 
নিরাপত্তার পাহারাদার । আরবের সেই 
বর্বর লোকগুলো আল্লাহর কালামকে, 
তার হেদায়াতকে মাথায় তুলে 
ধরেছিল, তারা আল্লাহর আয়াতকে 
সম্মান করেছিল আর এ ব্যাপারে 
মুহাম্মদ (সা.)-কে রাসুল অর্থাৎ 
আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে তাকে 
চরম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল । 
আর আল্লাহর কালামের বিশেষত 
হচ্ছে, পৃথিবীতে আল্লাহর কালামকে 
যারা সম্মান করবে বিনিময়ে আল্লাহও 
দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে 
সম্মানিত করবেন, গৌরবান্বিত 
করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর সুস্পষ্ট 
ঘোষণা: “আমার নেক বান্দাগণই পাবে 
র উত্তরাধিকার ।' [সুরা আল- 
আব্দিয়া: ১০৫] 
প্রথম মানব-মানবী বাবা আদম আর 
মা হাওয়াকে পৃথিবীতে পাঠানোর 
সময়ও আল্লাহ এ ঘোষণা দিয়েছিলেন, 
“তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে 
যাও। এরপর আমার পক্ষ থেকে যে 
জীবনবিধান তোমাদের কাছে পাঠানো 
হবে যারা আমার সে হেদায়াতকে 
মেনে চলবে তাদের জন্য ভয়-ভীতি ও 
চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। আর 
যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে 
এবং আমার বাণী ও আদেশ নিষেধকে 
মিথ্যা গণ্য করবে, তারা নিশ্চয়ই 
জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা 
দিবে ॥' [সূরা আল-বাকারা: ৩৮- 
৩৯. 
হেদায়াত হলো আল্লাহর নূর 
অভাবেই পৃথিবীতে ঘনিয়ে আসে 
অন্ধকার। তখন নানাবিধ 
জড়িয়ে পড়ে মানব সমাজ । আর এ 
কারণেই আল্লাহর নবী-রাসুলগণ 
কোন ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন না করে 
আল্লাহর এ নূরকেই মানুষের চিত্তে 
প্রজ্বলিত করে সমাজ-মানসকে 
পরিশুদ্ধ ও নিস্কলুস করার করার চেষ্টা 
করেছেন। মানুষের বিবেক ও 
মনুষ্যতৃকে জাত করার মাধ্যমে 
একটি সামন্রীক বা পূর্ণাঙ্গ সমাজ- 
বিপ্লবের নেতৃতৃ দিয়েছেন । 


আসলে র ঈমান বা তাদের 
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হবে এবং এজন্য বার বার সে প্রভুর 
কাছে লঙ্জিত হবে, ক্ষমা ভিক্ষা 
করবে । এ প্রসঙ্গে মহানবী বলেছেন, 
“ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত 
রা নর সাথে (দেড়িবাধা) ঘোড়া, 
ঘুরতে থাকে এবং শেষ 
রর টির দিকেই ফিরে আসে। 
অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিও ভুল 
করে থাকে। কিন্ত শেষ পর্যন্ত সে 
ঈমানের দিকেই ফিরে আসে । অতএব 
তোমরা মুত্তাকী লোকদেরকে 
তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং 
ঈমানদার লোকদের সাথে ভাল 
ব্যবহার কর ।” [বায়হাকী] 


দেই, আর ভাল ও নতুন টাকা নিজের 
কাছে রেখে দিই। কিন্ত 

সংস্কৃতি কিন্ত এর বিপরীত । এ প্রসঙ্গে 
মহানবীর (সঃ) বাণী হচ্ছে - 
“তোমাদের মধ্যে কেউই ঈমানদার 
হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে 
নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার 
ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ না 
করবে ।” !সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

এ ঈমানদারীর বৈশিষ্ট সম্পর্কে মহানবী 
(সা.) আরো বলেছেন, “তোমাদের 
মধ্যে কেউই ঈমানদার হতে পারবে 
না, যতক্ষণ তার কামনা-বাসনাকে 
আমার উপস্থাপিত দীনের অধীন না 


বলে, তার নিদর্শন বা পরিচয় কি? 
তখন মহানবী যা উত্তর করলেন তা 
হলো: “তোমাদের ভাল কাজ যখন 
তোমাদেরকে আনন্দ দিবে এবং 
অন্যায় ও খারাপ কাজ যখন 
তোমাদেরকে অনুতপ্ত করবে তখন 
তুমি বুঝবে যে, তুমি মুমিন ব্যক্তি।” 
[মুসনাদে আহমদা 


কাজেই বাস্তব কর্মক্ষেত্রের কঠিন 
ময়দানে আল্লাহর আনুগত্যই হচ্ছে 
ঈমানের অনিবার্ধ দাবি। ইসলামের 
পরিভাষায় একেই আমলে সালেহ বা 
নেক আমল বলা হয়। বাস্তব 
আনুগত্যের ক্ষেত্রে এসে মানুষের 
ঈমান ও বিবেক যে অগ্নি-পরীক্ষার 


কাজেই উঈমানদারী আর নফসের 
গোলামী এ দুটো কখনো একসাথে 
চলতে পারে না। বরং আমলের 
পরিশুদ্ধিই হলো ঈমানদারীর বৈশিষ্ট্য । 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “সবর (ধৈর্য 
ও সহনশীলতা) আর ছামাহাত 
(দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) 
হচ্ছে ঈমান ।” (সহীহ মুসলিম] 

নফসের সংকীর্ণতার কারণে দেখা যায় 


সম্মুখীন হয়, সে পরীক্ষার আগুনে 
পুড়ে পুড়ে মানুষের সন্তার যে বিনির্মাণ 
হয় তাতেই হয় তার যথার্থ 
তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি। আর 
দৃষ্টিতে এটিই হচ্ছে 


ক্ষেত্রকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দিয়ে 
যদি কেউ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক উপাসনা 


যে, মানুষ নিজের জন্য তো সব সময় 
ভাল জিনিসটি পছন্দ করে, কিন্তু 
অপরের বেলায় তা ভুলে যায়; নিজে 


আর বাহ্যিক বেশভূৃষাকেই আত্মশুদ্ধির 
একমাত্র উপায় মনে করে তাহলে সে 
ব্যক্তি সমাজে একজন 


ভাল জিনিসটি গ্রহণ করে অপরকে 


পরহেজগার হিসেবে পরিচিতি পেয়ে 


খারাপটি প্রদান করে। যেমন অনেক 
সময় দেখা যায় যে, আমরা পচা ও 
পুরাতন টাকা বেছে বেছে অন্যকে 


হয়তো আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে, 
কিন্তু তার এ আত্মতৃপ্তি পরকালে খুব 
একটি কাজে আসবে না। 


নভেম্বর'১৮  _____ আত্তার্তহীদ ৩১ 
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আল্লাহ তাআলা ঘুষকে করেছেন 


ঘুষের ভয়াবহতা 
উত্তরণের উপায় 


মো. আবদুল কাদের 


চেষ্টা করে তারাই এই গ্তনাহ সংঘটনের 


হারাম । কুরআন ও সুন্নাহর বহু ভাষ্যে 


অন্যতম শরীক। যারা ঘবষকে একটি 


সে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে । আলোচ্য 


অঘোষিত ব্যবস্থা হিসেবে প্রশ্রয় দেয় 


প্রবন্ধে ঘুষের ভয়াবহ পরিণতি তুলে 
ধরার পাশাপাশি তা থেকে পরিত্রাণের 
উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। 


ঘুষের ভয়াবহতা ও তা 

থেকে উত্তরণের উপায় 

ঘুষ একটি সামাজিক ব্যাধি । ঘুষ হচ্ছে 
স্বাভাবিক ও বৈধ উপায়ে যা কিছু 
পাওয়া যায় তার ওপর অবৈধ গঙ্থায় 
অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা। কোনো 
কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার দায়ি 
পালনের জন্য নিয়মিত বেতন-ভাতা 
পাওয়া সত্তেও যদি বাড়তি কিছু অবৈধ 
পন্থায় গ্রহণ করে তাহলে তা ঘুষ 
হিসাবে বিবেচিত। অনেক সময় স্বীয় 
অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘুষ 
দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় 
টাকা-পয়সা ছাড়াও উপহারের নামে 
নানা সমন্রী প্রদান করা হয়। সুতরাং 
যেভাবেই হোক, আর যে নামেই হোক 
তা ঘুষের অন্তর্ভক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 'ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী 
উভয়ের ওপরই আল্লাহর লা*নত।”১ 
সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের 
দায়িতুশীল পদে থেকে হারাম অর্থ 
গ্রহণই হচ্ছে ঘুষ । এই ঘৃষ যারা দেয় 
তারাও সমান অপরাধী । বে-আইনি 
কর্তাব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন সুবিধা বা 
টাকা পয়সা দিয়ে প্রভাবিত করতে 


তারাই অপরাধী । দেখা যায় মাঝে 


কে তোমার জন্য উপহার নিয়ে 
আসে ।' সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার 
এই জ্ঞান ও সাহসের জন্যই নবী (সা.) 
তাকে আল-ফারুক উপাধি 


মধ্যে বেড়াই ক্ষেত খায়, রক্ষকই হয় 


দিয়েছিলেন। কবি ফররুখ বলেছেন, 


ভক্ষক। ন্যায়কে যাদের লালন করার 
কথা তারাই অন্যায়কে ধারণ করছে। 


“আজকে ওমরপন্থী পথিক দিকে দিকে 


এভাবে দুর্নীতির ডালপালা সারা দেশে 
বিস্তার লাভ করে। 
ঘুষ বা উৎকোচ আসে নজরানার রূপ 


যারা প্রান্তর প্রাণপণ |” 


কিন্তু হায়! এখন মুসলিম অধ্যষিত 
বাংলাদেশের এই সমাজের চিত্র 


ধরে। “নবী (সা.) একজন সাহাবীকে 


দেখলে প্রশ্ন জাগে ইসলামের সেই 


কর্মচারী নিয়োগ করে যাকাত আদায়ের 
জন্য পাঠালেন। সে ফিরে এসে রাসূল 
(সা.)-কে বললেন, এটা যাকাতের 
মাল আর এটা আমাকে 


মহান শিক্ষার প্রতিফলন কোথায়? এ 
জন্যেই কবি নজরুল বলেছেন, ইসলাম 
সে তো পরশ মানিক তারে কে 
পেরেছে খুঁজি, পরশে তাহার ধন্য যারা 


উপটৌকনস্বরূপ দেওয়া হয়েছে । এতে 


তাদেরই আমরা বুঝি । 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারা বিবর্ণ 
হয়ে গেল। তিনি মসজিদের মিম্বারে 


ইসলামের পরশ আমাদের কলবে 
পৌছেনি বলেই আজ আমরা ঘুষকে 


দীড়িয়ে বললেন, সরকারি কর্মচারীর 
কী হলো! আমরা যখন তাকে কোনো 
দায়িত দিয়ে কোথায়ও প্রেরণ করি 
তখন সে ফিরে এসে বলে এই মাল 
আপনাদের (সরকারের) এবং এটা 


উপহার ভাবি । অফিসের ফাইল ঘুষ না 
পেলে সামনে চলে না। যার ফলে দেশ 
ও জাতির কাক্িত উন্নতি হয় না 
কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে 
মেধাহীনদের রাজতৃ চলে । ঘুষ দিয়ে 


আমাকে প্রদত্ত উপহার। সে তার 


বেডরিনী জেতে হাসেই মীন 


বাড়িতে বসে থেকে দেখুক তাকে 
উপহার দেওয়া হয় কি-না ।”২ 

একবার এক সরকারি উর্ধতন 
কর্মকর্তা ওমর (োষি.)-কে কিছু 


সেবা মনে করার কোনো কারণ নেই 
আর তাই ঘুষ দিয়ে শিক্ষকের চাকুরী 
পাওয়া লোকটির কাছ থেকে তার 
ছাত্ররা কতটুকু এলেমদার হবে তা 


উপহার দিলেন। উপহারগুলো দেখে 
ওমর রাযি.) বলেছিলেন, “তুমি যে 


নিয়ে মনে অনেক সংশয় থেকে যায়। 
এই ঘুষের জামানায় পাকা দড়িবাজরা 


বললে এগুলো বায়তুলমালের, আর 
এগুলো আমার উপহার! তুমি এই পদ 
ছেড়ে বাপের ঘরে বসে থাক, দেখ তো 


তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে দেখে 
আল্লাহর নেক বান্দারা মাঝে মাঝে 
ভাবে যে, নেক নিয়তের কি কোনো 


নভেম্বর*১৮ _____'ঁঁঁঁ্। আত্তর্তহীদ ৩ 
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দাম নেই? এটা কি বোকামি? কিন্ত 
ফলের আশা করা যায় না, তেমনি 
দুর্নীতির মাধ্যমে গড়ে উঠা 
ব্যবস্থাপনার কাছে কোনো কল্যাণ 
আশা করা যায় না। তাই ঘুষ সম্পর্কে 
মহান আল্লাহ বলেন, “এরপর যালিমরা 
বদলে দিল যা তাদের বলা হয়েছিল 
তার পরিবর্তে অন্য কথা । এ কারণে 
যারা যুলুম করল তাদের ওপর নাধিল 
করলাম আকাশ থেকে এক মহাশাস্তি 
কারণ, তারা অধর্ম-অন্যায় কাজ 
করেছিলো ।” [সূরা আল-বাকারা: ৫৯] 

এ আয়াতে সত্যকে বদলে দেওয়ার 
শাস্তির উল্লেখ আছে। ঘুষও সত্যকে 
বদলে দেয়। পাসকে ফেল দেখিয়ে 
দেয়। একজন হকদারের হক বদলে 
দিয়ে অন্যকে অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়। 
অতীত যামানায় যারা ঘুষ গ্রহণ করত, 
দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ধর্মের বাণীতে 
জালিয়াতি করত তাদের সম্পর্কে 
আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “সুতরাং 
দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে 
কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য 
প্রাপ্তির জন্য বলে, এটি আল্লাহর নিকট 
হতে এসেছে । তাদের হাত যা রচনা 
করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং 


আল্লামা সান“আনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 


আয়কে ঘুষ হিসেবে তাফসীর করে 


সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম 


দেওয়া হয়েছে। তবে সকল প্রকার 


গ্রন্থে বলেন, “রায়েশ বা ঘুষের ঘটক 
হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ঘুষখোর ও 
ঘুষদাতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে 
থাকে ।"* তবে মূলপক্ষ হচ্ছে দু'টি: যে 
ঘুষ দেয় ও যে ঘুষ খায়। আব্দুল্লাহ 
ইবন ওমর (রাষি.) বর্ণনা করেন যে, 


দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত আয়ও এর 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। 

এই ঘুষের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের 
একটি আয়াতে স্পষ্টতই এসেছে 
বিচারের রায়কে প্রভাবিত করা এবং 
প্রশাসকদেরকে নিরপেক্ষতা ও 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “ঘুষদাতা ও 


ন্যায়নিষ্ঠতা থেকে আলাদা করাই যে 


গ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর 
লানত।” 
ইমাম তাবারানী তার আল-মু'জামুস 


ঘুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা 
প্রতিফলিত হয়েছে এই আয়াতে: 
“তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের 


কাবীর গ্রন্থে একটি হাদীস সংকলন 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না 
এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ 


“রিশওয়াহ বিচারের ক্ষেত্রে কুফুরী। 


জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার 


লোকেরা নিজেদের মধ্যে এ কাজ করা 


উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের বা 


সুহত। আগেই বলা হয়েছে 
রা অর্থ ডান সুহত অর্থ 
£? এ প্রশ্নের উত্তর রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর একটি হাদীসে: “যে গোশত 
উদগত হয়েছে সুহত থেকে, তার জন্য 
জাহান্নামের আগুনই বেশি উপযোগী । 
একজন জিজ্ঞেস করলো, সুহত কী? 
তিনি বললেন, বিচার বা শাসনকার্ধে 
ঘুষ গ্রহণ ।”* 
তাহলে দেখা যায় যে, ঘুষের অর্থে যে 
নিজে পানাহার করে এবং তার 
পোষ্যদের পানাহার করায় সকলের 


যা তরা উপার্জন করে তার জন্যও 
শাস্তি তাদের ।" (সূরা আল-বাকারা: ৭৯] 


জন্যই তা খুবই মন্দ কাজ। এই ঘুষ- 
লালিত দেহের ইবাদত আল্লাহ কবুল 


ঘুষ হচ্ছে একটি হারাম জিনিস । যদিও 


তো করবেনই না বরং তাদের জন্য 


ঘুষখোর এটাকে হারাম মনে করে না 


লাঞ্কনা, আখিরাতের আগুণ অপেক্ষা 


আয়াতে ঘুষ খেয়ে ধর্মের বাণী বদলে 
দেওয়ার কথা বলা 
জালিয়াতির জন্যই শাস্তি প্রযোজ্য । ঘুষ 
সব সময় টাকা-পয়সা হয় না। প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে 
হতে পারে । এ জন্যই হাদীসের ভাষায় 


টেনে উঠাবার মত ঘুষ অন্যের হক 
নিজের ঘরে নিয়ে আসে । এজন্য এই 
প্রক্রিয়ায় তিনটি পক্ষ থাকে । ১. রাশী 
যে ঘুষ প্রদান করে, ২. মুরতাশী যে 
ঘুষ গ্রহণ করে এবং ৩. রায়েশ যে 
অনুঘটক হয়ে কাজ করে। 


করছে। 

ইনুদিদের দুর্গতির কারণ হিসেবে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “তারা মিথ্যা 
শরবণে অত্যন্ত আগ্বহশীল এবং অবৈধ 
(ঘুষ) ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত ।' (সূরা 
আল-মায়েদা: ৪২ অপর একটি আয়াতে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে নবী! 
আপনি (আহলে কিতাবদের) 
অনেককেই দেখবেন পাপে, 
সীমালজ্বনে ও অবৈধ ভক্ষণে (ঘুষ 
খাওয়াতে) তৎপর । তারা যা করে 
নি তা নিকৃষ্ট।” (সূরা আল-মায়েদা; 
৬২ 


প্রশাসকদের কাছে পেশ করো না।' 
!সূরা আল-বাকারা: ১৮৮] 

এ আয়াতে “হুকাম' অর্থ শাসকগণ, 
প্রশাসনগণ, বিচারকগণ হতে পারে। 
আরবী ভাষায় হাকিম বা বহুবচনে 
হুক্কাম শব্দটি এইসব অর্থে সমানভাবে 
ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন 
হয়েছে যাদের সিদ্ধান্তে একজনের 
সম্পদে অন্য কেউ অন্যায়ভাবে ভাগ 
বসাতে পারবে । উপর্যুক্ত আয়াতে 
৮৫:1975 শব্দটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । 
এর অর্থ হচ্ছে “বালতি কুপে ফেলে তা 
টেনে উঠানো।” ঠিক তেমনি ঘুষের 
রশিতে নিজের প্রত্যাশিত বস্ত টেনে 
আনা হয়। এটি রূপক অর্থে এসেছে । 
এজন্যই আল্লামা আলুসী তার তাফসীর 
রুহুল মাঁআনীতে বলেন, “তোমাদের 
সম্পদের কিছু অংশ অসাধু বিচারক বা 
প্রশাসকদেরকে ঘুষ হিসেবে দিও না। 
তাফসীরে মাদারেকেও এ আয়াতের 
“বাতেল* শব্দ দ্বারা ঘুষ বা রিশওয়াহ 
বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে ।' এতে প্রমাণিত হলো যে, 
পবিত্র কুরআনে ঘুষের বিরুদ্ধে স্পষ্ট 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 

আজ আমাদের দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ 
হিসেবে তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে। 
এই দুর্নীতির নানা রকমের রয়েছে। 


আয়াতে “অবৈধ ভক্ষণ' তরজমা করা 
হলেও হাদীসে এই “সুহত' বা অবৈধ 


তবে ঘুষ হচ্ছে প্রধান ও সবচেয়ে 
ব্যাপক দুর্নীতি । ঘুষের এই ব্যাপকতা 
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কেবল আখিরাতের জন্যই ভয়াবহ নয়; 
বরং আমাদের এই সামাজিক জীবনেও 
দুর্ভোগের কারণ । 

ঘুষের বিষয়টি এখন আর লুকোছাপা 
নেই; তা এখন সবারই জানা । বাসে, 
লঞ্চে, পথে-ঘাটে মানুষ ঘুষের আলাপ 
করছে। আমাদের আশপাশের 
লোকজন তা শুনেও কোনো প্রতিক্রিয়া 
দেখাচ্ছে না। এ রকম অবস্থার 
কারণেই আমরা জাতি হিসেবে ক্রমশ 
বোধহীন হয়ে পড়েছি এবং ভবিষ্যতের 
অজানা লানত অথবা দ্রব্যমূল্যের 
উধ্বগতি অথবা সন্ত্রাসের আরও 
প্রকোপ দেখে এক বিরাট ভয় 
আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু 
ধর্মের বাণী আজ আমাদের জীবনে 
বাস্তব রূপ ধরে আসলেও আল্লাহর 
হুকুম পালন করার প্রতি আমাদের 
আগ্রহ নেই, যা দুঃখজনক হলেও 
সত্য । এ হচ্ছে এক ভয়াবহ অবস্থা । 
ঘুষ আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ব্যাহত 
করছে। ঘুষের কারণে মানুষ যোগ্যতার 
মূল্যায়ণ পাচ্ছে না। ঘুষের চিন্তায় যখন 
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাথা ঘুরতে 
থাকে তখন হাতের কলম সিরাতুল 
মুস্তাকীমে চলে না। ঘুষ হচ্ছে 
সমাজদেহে নীরব মরণ ব্যাধি। সকল 
বিধি-বিধানকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার 
জন্য ঘুষ নামক এই নমরুদই দায়ী । এ 
হচ্ছে এক মরণ ভাইরাস যা আমাদের 
সমাজের সকল ব্যবস্থাপনাকে 
নাজেহাল করে দিচ্ছে। এই অভিশাপ 
থেকে মুক্ত হতে না পারলে আমাদের 
ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে না 
এবং আমরাও একটি সময় অতীতের 
নমরূদ, ফিরাউনদের ন্যায় অভিশপ্ত 
জাতিতে পরিণত হব ও আল্লাহর 
গজবে ধ্বংস হয়ে যাব। কালব-এর 
পরিশুদ্ধির জন্য দেহ পরিশুদ্ধ থাকতে 
হয়। 

হালাল রুজি বা সৎ উপার্জনকারী 
আল্লাহর বন্ধু বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে অসৎ 
উপার্জন করে অতি তাড়াতাড়ি সুখের 


সন্ধান করা আসলে বৃথা । অনেকেই 
অর্থ উপার্জনে সুবিধাজনক বিষয়ে 
লেখাপড়া শেষ করেই তার পেশায় 
এমনভাবে মগ্ন হয় যেন সে পারে তো 
দু'দিনেই বিশাল বিত্র-বৈভবের মালিক 
হয়ে যায়। লোকের সেবা করা এবং 
এজন্য ত্যাগী মনোভাব নিয়ে কাজ 


একে ঘ্বণা করি, একে প্রতিরোধ করি। 
মহান আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক 
দিন। আমীন । 


বাচার উপায় 
রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার 
প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। এ 


করার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এক হাদীসে এই 
তাড়াহুড়া করে অসতভাবে উপার্জন 


জন্য ঘুষ লেনদেন সংঘটনের পূর্বেই 
তার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে চিরতরে 
বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন । এ ক্ষেত্রে 


করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, 
“কোনো প্রাণী তার রিযিক পূর্ণ না 
হওয়া পর্যন্ত কখনও মরবে না। 
সাবধান! আল্লাহকে ভয় করো এবং 
আবেদনে সৌন্দর্য বজায় রাখো। 


মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিক্ষা- 
প্রশিক্ষণ ও বাস্তব ভিত্তিক সর্মসূচীর 
মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার 
ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করার 
পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা 


তোমার রিযিক ধীরগতিতে আসার 


করতে হবে। এ ছাড়াও নিমোক্ত 


র 
কারণে তা আল্লাহর নাফরমানির 
মাধ্যমে চেয়ো না। কারণ তার নিকট 
যা আছে তা লাভ করতে হলে তার 
আনুগত্যের মাধ্যমেই করতে হবে ।”” 
তবে কেউ যদি অন্যের সম্পদ গ্রাস 
করে তবে তার পরিণতি সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা ইন্ুদি 
ছিল, তাদের যুলুমের কারণে আমরা 
তাদের ওপর এমন সব পবিত্র বস্ত 
হারাম করে দিয়েছি, যা ছিল তাদের 
জন্য হালাল । এছাড়াও আল্লাহর পথে 
অনেক বাধা দেওয়ার জন্য তা 
করেছিলাম এবং তারা সুদ গ্রহণের 
কারণে যা তাদেরকে নিষেধ করা 
হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের 
ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। 
কাফিরদের মর্মন্তদ শান্তি প্রস্তুত 
রেখেছি ।' (সূরা আন-নিসাঃ ১৬০-১৬১] 
এমনিভাবে অসৎ উপার্জন করে গাড়ি- 
বাড়ি, বিত্ত-বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি 
লাভ করার যে তীব্র আকাঙ্কা মানুষের 
মনে জাগে এবং শয়তান এসব 
অপকর্মকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় 
করে সামনে তুলে ধরে, এর পরিণতি 


পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। 


ক. আখিরাতের চেতনা জাগ্ততকরণ: 
দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয় বরং 
হা মানুষকে আখিরাতের অনন্ত 
প্রবেশ করতে হবে। সেদিন 
আল্লাহ তাআলার দরবারে দুনিয়ার 
জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে 
হবে। মূলত আখিরাতের চেতনা 
মানুষের জীবনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা 
পালন করে থাকে। যে ব্যক্তি 
আখিরাতে সত্যিকার বিশ্বাস করে সে 
কখনও ঘুষ গ্রহণ করতে পারে না। 
মানুষের দুনিয়ার জীবন হচ্ছে অতি 
সংক্ষিপ্ত এবং আখিরাতই হচ্ছে অনন্ত 
জীবন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে 
বর্ণিত হয়েছে, “বরং তোমরা দুনিয়ার 
জীবনকে বেশি প্রধান্য দিচ্ছ। অথচ 
আখিরাত সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী |? 
[সূরা আল-আ'লা: ১৬-১৭] এ চেতনা যখন 
মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবে, তখন সে 
অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকবে। 


খ. হালাল হারামের 
দিক-নির্দেশনা দান: 


দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ! ইসলামে 


অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে জনগণকে 


ঘুষ সম্পূর্ণরূপে হারাম । ঘৃষদাতা ও 
ঘুষগ্রহিতা উভয়ে জাহান্নামী তাই 


হালাল-হারামের দিক নির্দেশনামূলক 
শিক্ষা প্রদান করা উচিৎ। কেননা 


আসুন, আমরা তওবা করে ঘ্বষকে 
পরিত্যাগ করি, এর বিরুদ্ধাচরণ করি। 


ইসলাম হালাল বা বৈধ বিষয় 
উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং 


নভেম্বর'১৮ বল্ল আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


হারাম উপার্জন বর্জন করার নির্দেশ 
দিয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, “আল্লাহ তোমাদের হালাল এবং 


অধীনে থাকলে তার উচিৎ নিজে যা 
খাবে তাই খাওয়াবে । নিজে যা পরবে 


তাহলে তা খুব সহজে প্রতিরোধ 
সম্ভব। দেশের সকল প্রচার মাধ্যম 


তাকেও তা পরতে দিবে এবং তাকে 


জনমত ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে 


পবিত্র যা দিয়েছেন তা হতে তোমরা 


দিয়ে এমন কাজ করাবে না যা তার 


আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । 


সাধ্যাতীত। কোনোভাবে তার ওপর 


জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি 


আরোপিত বোঝা বেশি হয়ে গেলে 


তোমরা কেবল তারই ইবাদত কর ।” 
!সূরা আন-নাহল: ১১৪] 
রাজনৈতিক ও ক্ষমতাসীন 


চাকুরী ও অন্যান সুযোগ-সুবিধা 
ইত্যাদি সততা, মেধা ও যোগ্যতার 
ভিত্তিতে প্রদান করা জরুরি । কারণ এ 
সমস্ত চাকুরী প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্ণের 
নিকট আমানত । ইসলাম এ সমস্ত 
আমানত তার যোগ্য প্রাপকদের নিকট 
পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন 
যে, তোমরা যেন আমানত তার যথার্থ 
মালিককে প্রত্যার্পণ কর।” (সুরা আন- 
নিসা: ৫৮] 

মহানবী (সা.) বলেন, “তোমরা 
প্রত্যেকেই দায়িতশীল এবং তোমাদের 
প্রত্যেককেই তার দায়িতু সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নেতা তার 


অধীনস্থদের জন্য জবাবদিহী 
করবেন ।”৯ 
ঘ. উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান: 


প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বেতনের 
কারণে মানুষ ঘুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
থাকে। এজন্য ইসলাম প্রত্যেককে 
এমন মজুরি বা বেতন প্রদানের কথা 
বলেছে যে তা দ্বারা সে তার ন্যায়ানুগ 
ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে 
শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী 
(সা.) বলেন, “তারা তোমাদের ভাই 
আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন 
করে দিয়েছেন। কারো ভাই তার 


নিজেও সে কাজে তাকে সাহায্য 
করবে ।”৯” 


উ. যোগ্য, অভিজ্ঞ ও 

সৎ কর্মচারী নিয়োগ দান: 
প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ঘুষ ও উৎকোচ 
গ্রহণের মাধ্যমে অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ও 
অসৎ কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। 
ফলে এসব কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েই 


এজন্য রেডিও, টেলিভিশনসহ পত্র- 
পত্রিকার মাধ্যমে যদি জনগণকে এর 
কুফল ও ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে 
সচেতন করা যায়, তাহলে তা ঘুষ 
প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে 
পারে। 


তার বিনিয়োগকৃত সমুদয় অর্থ 
উত্তোলনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতএব, 
প্রশাসনকে ঘুষের করাল গ্রাস থেকে 


নিশ্চিতকরণ অফিস আদালতে ঘুষের 


রক্ষা করার জন্য সৎ, বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ 


লেনদেন প্রতিরোধে কার্ষকর ভূমিকা 


লোক নিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ 


পালন করতে পারে। এ ্ 


তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, “তোমার 
জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হতে পারে সেই 
ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।” [সূরা 


(সা.) বলেন, “তোমরা 
প্রত্যেকেই দায়িতশীল এবং তোমাদের 
প্রত্যেকেই তার দায়িতু সম্পর্কে 


সম্পকে 
রাসূলুল্লাহ 


আল-কাসাস:. ২৬] “নিশ্চয় আল্লাহ 


জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নেতা তার 


তাআলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 


জন্য  জবাবদিহী 


তোমরা যেন আমানত তার মালিককে 
প্রত্যার্পণ কর।' (সূরা আন-নিসা: ৫৮1 
এভাবে ইসলাম সৎ, যোগ্য ও বিশ্বস্ত 
কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি 
সংঘটনের সম্ভাবনা বন্ধ করে দিতে 
চায়। 


উচ্ছেদ করতে হলে শুধুমাত্র উপদেশ, 
সতর্কবাণী ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 
করেই তার দায়িতু শেষ করলে চলবে 


চ. গণসচেতনতা সৃষ্টি: 
ঘুষ গ্রহণ এক ধরণের দুর্নীতি। এ 
দুর্নীতির ভয়াবহতা এবং এর 


না বরং কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজে 
জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য শাস্তির 


নেতিবাচক রাজনৈতিক, সামাজিক ও 


ব্যবস্থা করবে, যেন মানুষ শাস্তির 


অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সকল 


পরিণতির ভয়ে ঘুষের লেনদেন থেকে 


স্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে 
হবে। যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ 
এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 
উদ্যোগী হয়। বিষয়টি কঠিন হলেও 
অসম্ভব নয়। কেননা এদেশের জনগণ 
ধম্মভারু এবং সরল _ প্রকাতির। 
তাদেরকে যদি ঘুষের ক্ষতিকর প্রভাব 
এবং তার ইহকালীন ও পরকালীন 
পরিণতির বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া যায়, 


দূরে থাকে। 


ঝ. মানুষের অধিকার 
আদায়ের ব্যপারে সচেষ্ট হওয়া: 
ঘুষের মাধ্যমে যে সমস্ত অপরাধ 
সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই মানুষের 
অধিকার বিষয়ক। যেমন_ যোগ্য 
ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান, প্রমোশন 
প্রদান, সুযোগ-সুবিধা, স্বজনগ্রীতি ও 
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অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি । 
অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ। 
ব্যক্তি ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা 
করবেন না। 


এ. সম্পদ অর্জনে 
ইসলামী নীতি অবলম্বন: 

সম্পদের মোহ এবং উচ্চাভিলাষী 
জীবন-যাপনই ঘুষের লেনদেনের 
অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষ মৃতুর 
কথা এবং আখিরাতকে ভুলে এসবে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে । এজন্য আল-কুরআনে 
বারবার মৃত্যু ও আখিরাতের কথা 
স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে, প্রত্যেক 
প্রাণীকে মৃত্দুর স্বাদ গ্রহণ করতে 
হবে ।' (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫] 

তাছাড়া হাদীসে এসেছে, “পার্থিব 
ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহলে 
আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর 
লোকের কাছে যা আছে তার লালসা 
পরিত্যাগ কর। তাহলে অন্যরা 
তোমাকে ভালোবাসবে ।”১২ তাই অর্থ 
উপার্জনে হালাল-হারামের বিষয়টি 
বিবেচনায় রাখতে হবে। 


ট. মানব মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া: 
মানুষ দ্রুত বিত্তের অধিকারী হওয়ার 
জন্য সাধারণত ঘুষ ৮ | 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভ্তশালীর চেয়ে 
বিত্হীনের বেশি গুরুত্ব প্রদান 
করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার 
মাপকাঠি অর্থবিত্ত নয় বরং ইসলামের 
শিক্ষা হচ্ছে যে যতবেশী 
তাকওয়াসম্পন্ন বা আল্লাহভীরু, সে 
ততবেশী মর্যাদাবান। এ সম্পর্কে 
আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, “নিশ্চয় 
তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট 
অধিক সম্মানিত যে অধিক আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বনকারী।' (সুরা আল- 
হুজুরাত: ১৩1 

বর্তমানে ঘুষ বাণিজ্য এ দেশকে ধ্বং 
ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ 


করছে। অথচ সরকার নির্বিকার । 
আগামী দিনের সুস্থ-সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ 
সমাজ প্রতিষ্ঠায় এটি অবশ্যই 


পরিত্যজ্য। এটি যত আলোচিত হবে 


জনগণ এ বিষয়ে তত সচেতন হবে 
এবং তার সুফল ভোগে সমর্থ হবে। এ 
প্রবন্ধে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ যদি 
সমাজে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা 
যায়, তাহলে সমাজ থেকে ঘুষ-দুর্নীতি 
প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। সরকারের 
উচিৎ দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকরী 
ও অর্থবহ করার মাধ্যমে ঘুষ-বাণিজ্য 
প্রতিরোধে এগিয়ে আসা। 


১. হাদীসটি ইবন মাজাহ সংকলন করেছেন, 
হাদীস: ২৩১৩ 


২. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবন আশআশ, 
আস-সুনান, ৩/৩৫৩, হাদীস: ২৯৪৩ 

৩. সুবুলুস সালাম, ৪/১২৪ 

৪. আহমদ ইবন হাম্বল, আল-যুসনদ, ২/৩৮৭ 

৫. আল-মু'জামুস কাবীর লিত তাবরানী, 
হাদীস: ৯১০০ 

৬. কানযুল উম্মাল, খ. ৩ 

৭. তাফসীরে মাদারেক, ১/৭৬ 

৮. বাযযার, ইবন মাসউদ (োযি.) থেকে 

৯. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩ 

১০. সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৫৪৫ 

১১. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩ 

১২. ইবন মাজাহ, হাদীস: ৪১০২ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
* অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


ঞসর্বনিম ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


€গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


১৪1)5607-81)6107) 18) 21970 20--- 


008010 


17019, 7১8105091, 
3100191 ব০91 


1২০5.0051 
11370 


90612] 0905 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে। 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


79 ড়, থগাথা, 
0041), 101), ]াথণ, 
0811, /১ 21041019120, 
৩10. 48518] ০001101105. 


01700 1101100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1301010৩ণ] & 40102] 000111105, 12200 1101600 


& দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


1011) /00008 52550 1151900 


টাকা। 


/১0508119- 11800 11160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790081158)210811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19191010195/.0968 


আকীদা-বিশ্বাস 


সালাম ও মুসাফাহার ফযীলত ও 


৪৮৮31111 


(16৮-2৮-4৮1 ০৮৮ 


ক 
কক 


সাওয়াবের কাজ মনে করে তা করার 


সমস্যাঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদের 


মাহাতআ্য বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে 


অনুমতি নেই। বস্তুত, জনসাধারণ 


দেশে প্রচলিত মিলাদ বৈধ কি না? যদি 


শরীয়তে পদচুম্ধনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা 


অবৈধ হয়ে থাকে, তাহলে কবে, 
কোথায় তার সুত্রপাত ঘটে এবং এর 


হয়নি। ইসলামের প্রথম যুগে এর 
তেমন রেওয়াজ ছিল না। উপরন্ত হাত 


আবিষ্কারক কে? বিস্তারিত জানিয়ে 


বাধিত করবেন। 

আবু হায়দার 

পটিয়া, উট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: রাসূল (সা.)-এর জন্ম 
থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের 
যে কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা 
অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। তবে 
প্রচলিত মিলাদ রাসূল সা., সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও তবয়ে 
তাবেয়ীনের যুগে ছিল না। বরং ৬০০ 


দ্বারা গুরুজনের পা স্পর্শ করে হাতকে 
চুমু খাওয়ার যে প্রথা আমাদের সমাজে 
চালু আছে নির্ভরযোগ্য কিতাবে তার 
কোন উল্লেখ নেই। তা সন্ভেও কেউ 
যদি কদমবুচি করতে চায় তার সঠিক 
নিয়ম হচ্ছে, গুরুজনের পায়ে নিজের 
মুখ রেখে পাকে সরাসরি চুম্বন করা। 
ইলাউস সুনান: ১৪/৪২২, 77978 
৯/১০০ 

সমস্যা: আমাদের দেশে কিছু মানুষকে 
আজানের সময় &1 ০১১1১ 05৫ 


হিজরীর পরে আরবল নামক জনৈক 


বাক্যটি শোনার পর হাতের শাহাদাত 


বাদশাহ হাজারো হক্কানী ওলামায়ে 


আঙ্গুলে চুন করে চোখে মালিশ 


কেরামের কঠোর বিরোধিতাকে 
উপেক্ষা করে এই নতুন কাজ প্রবর্তন 
করেন। উপরন্ত প্রচলিত মিলাদে 
শরীয়ত বিরোধী বহু আকীদা ও 
আমলের সমাবেশ ঘটে বিধায় তা 
পরিত্যাজ্য ৷ বুখারী শরীফ: ১/৩৭১, আবু 
দাউদ ২/৭১০, ফাতাওয়ায়ে মাহমু্দিয়া ১/১৯৭ 
সমস্যা: আব্বা-আম্মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, 
উত্তাদ এবং গুরুজনদের পদচুম্বন করা 
শরীয়তসম্মত কি না? বিস্তারিত 
জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 

নুরুল ইসলাম 

টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: সাক্ষাতের সময় 


করতে দেখা যায়। এই প্রথাকে 
শরীয়ত কতটুকু সমর্থন করে? জানালে 


কৃতজ্ঞ হবো । 


মুহিউদ্দীন 
ফুলগাজী, ফেনী 
শরয়ী সমাধান: মুয়াজ্জিন “মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ” শব্দ উচ্চারণকালে 
মুসল্লিগণ হাত চুম্বন করে তা চোখে 
মালিশ করে দেওয়ার কথা নির্ভরযোগ্য 


তাকে সাওয়াবের কাজ মনে করেই 

করে থাকে । তার প্রমাণ, যারা করে না 

তাদের সম্পর্কে অশুভ মন্তব্য করে 

এবং তা নিয়ে দলাদলী করে থাকে । 

সুতরাং তা বর্জনীয়। বুখারী শরীফ: 

২৬৯৭, শরহুল ফিকহিল আকবার: ১৮৫, 
আহকাম: ১/৯৬ 


তাহারাত-পবিত্রতা 

সমস্যা: আমি দীর্ঘদিন যাবত দীতের 
রোগে আক্রান্ত। অযুর সময় প্রায়ই 
দাত থেকে রক্ত বের হয়। বারবার 
কুলি করলেও রক্ত বন্ধ হয় না। অনেক 
সময় এমন হয় যে, কুলি করতে 
করতে জামাত শেষ হয়ে যায়, 
এরপরেও কুলির সাথে রক্ত দেখা যায়, 
তখন পুনরায় অযু করি; এমনকি 
অনেক সময় চার-পাচ বার পর্যন্ত অযু 
করে থাকি। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো, কুলির পানির সাথে কতটুক রক্ত 
দেখা গেলে অযু বা কুলি পুনরায় 
করতে হবে? সঠিক সমাধান জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


আলী আকবর 
শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 


কোন হাদীসে নেই। তার কোন 
উপকারিতা, ফযীলত ও সাওয়াবের 
কথাও কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে 


মাযহাব অনুসারে শরীরের কোন 
জায়গা হতে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে 
পড়লে অযু ভেঙ্গে যায়। তবে দাতের 


আসেনি । সুতরাং তা শরীয়তের কোন 
ইবাদাত বা ইবাদাতের অংশবিশেষ 


ক্ষেত্রে প্রবাহিত রক্ত অনুমান করা 
কঠিন; বরং অসম্ভব। তাই ফকীহগণ 


সালাম ও মুসাফাহা করা ইসলামের 
অনন্য বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য হাদীসে 


নভেম্বর'১৮ 


হতে পারে না। বরং ভিত্তিহীন নিছক 
একটি প্রথা মাত্র। তাই ইবাদাত ও 


থুথুর সাথে রক্তের পরিমাণ সমান বা 
বেশি হওয়াকে অযু ভঙ্গ হওয়ার কারণ 


0) আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই প্রশ্নোক্ত 


নফল নামায আদায় করা মাকরুহ 
কিন্ত অনেকে বলে থাকে, এই সময় 


থেকে আমার বাড়ি প্রায় পাঁচ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 


ব্যাক্তির প্রবল ধারণার ওপর ন্যস্ত করা 
হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত থুথুর সাথে 
রক্তের পরিমাণ সমান বা বেশি অনুভব 
হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 
হবে। প্রয়োজনে জামাত শেষ হয়ে 
গেলেও থুথু থেকে রক্তের পরিমাণ কম 
হওয়ার ব্যপারে নিশ্চিত হয়ে পুনরায় 
অযু করে নামায আদায় করতে হবে। 
বাদায়েউস সানায়ে _১/৭৮,  মাবসুতে 
সারাখসী: ১/১৯৮, তাবয়ীনুল হাকায়েক: ১/৮, 
আন-নাহরুল ফায়েক: ১/৫৪ 

সমস্যা: একদিন আমার প্রচণ্ড মাথা 
ব্যাথা ছিল। ফলে কয়েকবার বমি হয়। 
কিন্তু একবারও মুখ ভরে বমি হয়নি। 
এমতাবস্থায় আমার অধু ভঙ্গ হয়েছে 


আহনাফের মতে বমির কারণে অযু 
ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে তা মুখভর্তি হওয়া 
শর্ত। আর যদি অল্প অল্প করে 
কয়েকবার বমি হয়, একবারও মুখ 
ভর্তি না হয়, তা দ্বারা অযু কখন ভঙ্গ 
হবে তা ফুকাহায়ে আহনাফের মাঝে 
বিরোধপূর্ণ হলেও এর মধ্যে ইমাম 
মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতটি গ্রহণযোগ্য । 
অর্থাৎ উল্লিখিত বমি যদি একই 
রোগের কারণে হয়, চাই স্থান এক 
হোক বা একাধিক, তার কারণে অযু 
ভঙ্গ হয়ে যাবে । অন্যথায় অযু ভ্গ হবে 
না। অতএব প্রশ্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী 
আপনি অল্প অল্প করে যতবার বমি 
করেছেন তার সমন্বয় মুখভর্তি বমির 
সমপরিমাণ হলে আপনার অযু ভঙ্গ 
হয়ে গেছে। আর যদি মুখভর্তি বমির 
সমপরিমাণ না হয়, তাহলে অযু ভঙ্গ 
হয়নি। হিদায়া: ১/২৩-২৪, আল-বাহারুর 


রায়েক: ১/৩৬, তাবয়ীনুল হাকায়েক: ১/৯, 
আল-মুহিতুল বুরহানী: ১/৬৩ 


সালাত-নামায 
সমস্যাঃং আমরা জানি, মাগরিবের 
আযানের পর জামাতের পূর্বে যে কোন 


নভেম্বর'১৮ 


মসজিদে প্রবেশ করার পর তাহিয়্যাতুল 


এমতাবস্থায় চট্টশ্রাম থেকে বেগমগঞ্জ 


মসজিদ আদায় করা সুননাত। এমনকি 
হারামাইন শরীফাইনেও এই সময় 


চৌরাস্তা হয়ে সোনাইমুড়ি গেলে আমি 
মুসাফির থাকব? নাকি মুকীম হয়ে 


অনেক মানুষকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ 
আদায় করতে দেখেছি। তাই এ 


শরয়ী সমাধান: মাগরিবের আযানের 
পর জামাতের পূর্বে নফল নামায 
আদায়ের ব্যপারে চার মাযহাবের 
রয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীসের 
বর্ণনানুসারে উল্লিখিত সময়ে নফল 
নামায আদায় করা সুন্নাত-মুস্তাহাব 
প্রমাণিত না হলেও জায়েয প্রতিয়মান 
হয়। তবে ওই সময় নফল নামায 
আদায় না করাই উত্তম । কেননা হাদীস 
শরীফে মাগরিবের নামায সূর্যাস্ত 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করার ওপর 
বিশেষ গুরুত্বারোপ ও ফযীলত বর্ণিত 
হয়েছে এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে 
কেরামের আমলও এমন ছিল 
অতএব উল্লিখিত সময়ে তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ বা অন্য কোন নফল নামায 
আদায় না করা উত্তম । তবে কেউ যদি 
আদায় করে তার সমালোচনা করা 
যাবে না। আর হারামাইন শরীফাইনে 


যাব? এবং সেখানে পৌঁছার পর আমি 
নামায কসর তথা চার রাকাতবিশিষ্ট 
নামাকে দুই রাকাত আদায় করতে 
পারবো কি না? বিস্তারিত জানিয়ে 
কৃতজ্ঞ করবেন । 


মাসুম নাজির 
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 
শরয়ী সমাধান: কোন মহল্লার সীমানা 
নিধরিণে ওরফ তথা প্রচলিত 


নিয়মকেই মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা 
করা হয়। অর্থাৎ কোন এলাকার 
সীমানা মানুষের মাঝে যা প্রসিদ্ধ হয় 
এবং সরকারী নিয়মনীতি মাফিক যা 
নির্ধারিত হয় তাই গ্রহণযোগ্য । তাই 
প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে চৌমুহনী চৌরাস্তা যদি 
আপনার মহল্লা বা গ্রামের অন্তর্ভূক্ত না 
হয়, তাহলে চৌরাস্তা অতিক্রম করলে 
আপনি মুকিম হবেন না। সে হিসেবে 
চট্টগ্রাম থেকে সফরকালে চৌরাস্তা 
শহর অতিক্রম করলেও আপনি 
মুসাফির থাকবেন এবং গন্তব্যস্থলে 
পৌঁছে নামায কসর করে আদায় 
করবেন । ফতহুল কদীর: ২/৩২, বেনায়া: 
৩/১৪, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৭২, কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ৫/৪8০৭ 


সমস্যাঃ আমরা জানি, সিজদার মধ্যে 


যেহেতু তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় 
করার জন্য সময় ও সুযোগ থাকে, 


উভয় পা জমিনে রাখা শর্ত। সে 
হিসেবে কোন ব্যক্তি যদি সিজদায় 


তাই সেখানে তাহিয়্যাতুল মসজিদ 
আদায় করলে চিন 
উমদাতুল কারী: 


নাজিরপুর উপজেলার আমানতপুর 
গ্রামে অবস্থিত। আমি উট্গ্রামে 
পড়ালেখা করি। ভন্রগ্রাম থেকে গাড়ি 
যোগে সোনাইমুড়ি যেতে বেগমগঞ্জ 
থানা হয়ে যেতে হয়। বেগমগঞ্জ থানা 


যাওয়ার সময় উভয় পা জমিনে রেখে 
সিজদা করে, কিন্তু কিছুক্ষন পর উভয় 
পা জমিন থেকে পৃথক করে ফেলে 
এবং পুরো সিজদায় উভয় পা জমিন 
থেকে পৃথক রাখে । অতঃপর সিজদা 
থেকে উঠার সময় পা জমিনে রেখে 
উঠে। এ অবস্থায় তার নামায শুদ্ধ 
হয়েছে কি নাঃ 


বা পায়ের এক আঙ্গুলও জমিনে রাখলে 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


সিজদা ও নামায শুদ্ধ হযে যাবে । আর 
যদি উভয় পা কোন ওযর ব্যতীত তিন 
তাসবীহ পরিমাণ জমিন থেকে পৃথক 
রাখে, তখন সিজদা ও নামায শুদ্ধ হবে 
না। অতএব, প্রশ্মোক্ত বর্ণনানুযায়ী 
সিজদার শুরু ও শেষাংশে উভয় পা 
জমিনে রেখে মধ্যবর্তী সময়ে কোন 
ওযর ব্যতীত তিন তাসবীহ পরিমাণ 
উভয় পা জমিন থেকে পৃথক রাখলে 
সিজদা ও নামায শুদ্ধ হবে না 
পরবতীতে উক্ত নামায পুনরায় আদায় 
করতে হবে । বুখারী শরীফ: ১/১১২, আল- 


বাহরুর রায়েকঃ ১/৩১৮, ফাতহুল কদীর: 
১/২৬৫, মাজমাউল আনহুর: ১/১৩৫ 


জানাযা-দীফন 

সমস্যাঃং সম্মানিত মুফতিয়ানে 
কেরামের নিকট বিনীত নিবেদন এই 
যে, জানাযার নামাযের ক্ষেত্রে ইমাম 
সাহেব মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে তার 
কোন অঙ্গের বরাবর হয়ে দাঁড়াবে? 
বিশেষ করে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে 
কোন পার্থক্য আছে কি? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


(বক্ষ) বরাবর দীড়ানো সুন্নাত। 
নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নারী পুরুষের 
মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বরং উভয় 


বর্ণনা মতে পুরুষের মাথা বরাবর এবং 
মহিলার মাঝ বরাবর দাড়ানোর কথাও 
উল্লেখ আছে। তাই যে কোনটির ওপর 
আমল করা যেতে পারে। মুসলিম শরীফ: 
১/৩১১, তিরমিযী শরীফ: ১/২০০, কানযুদ 
দাকায়েক: ৫২, বাদায়েউস সনায়ে': ২/৩৪১ 
সমস্যা: আমাদের সমাজে জানাযার 
নামাজের ব্যাপারে একথা প্রসিদ্ধ আছে 
যে, জানাযার নামাযের কাতার 
বেজোড় হতে হবে এবং কেউ কেউ 
বলে থাকে, তা সাত কাতার হতে 
হবে। এ-ব্যপারে সঠিক সমাধান কী? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


নভেম্বর'১৮ 


মাবরুর হাসান 
মৌলভিবাজার, সিলেট 


শরয়ী সমাধান: হাদীস শরীফে 
জানাযার নামাযকে তিন কাতার করার 
ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য জান্নাতের 
সুসংবাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। 
সুতরাং জানাযার নামাযের কাতারকে 
বেজোড় করা মুস্তাহাব। তবে কাতার 
বেজোড় করার ক্ষেত্রে সাত কাতার 
হতে হবে এমন কোন বর্ণনার স্পষ্ট 
উল্লেখ নেই। বরং কাতারকে বেজোড় 
করাই মুস্তাহাব। তবে লোকজন কম 
হলেও তাদেরকে নিয়ে তিন কাতার 
করে নামায আদায় করবে । যাতে 


পণ্যের বিভিন্ন ধরণের মূল্য হয়ে থাকে, 
ক্রয় মূল্য, বিক্রয় মূল্য, পাইকারী মূল্য, 
খুচরা মূল্য। উদাহারণসরূপ, আমার 
দোকানের পণ্যগুলোর ক্রয়মূল্য 
একলক্ষ টাকা । পাইকারী বিক্রয়মূল্য 
একলক্ষ দশ হাজার টাকা। খুচরা 
বিক্রয়মূল্য একলক্ষ বিশ হাজার টাকা। 
এমতাবস্থায় যাকাত আদায়ের জন্য 
আমি কোন মূল্যটি নির্ধরিণ করবো? 
শরয়ী সমাধান জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


কিশোরগঞ্জ 
শরয়ী সমাধান: ফিকহ-ফতওয়ার 


হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদ লাভ করা 


যায়। গুনয়াতুল মুসতামলী: ৫৮৮, মুনয়াতুল 


মুসল্লি: ৬১২, রদ্দুল মুহতার: ৩/১১২, কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ৬/১৪৫ 


যাকাত-সদাকা 
সমস্যা: আমার স্ত্রীর তিনভরি স্বর্ণ 
রয়েছে। যার বর্তমান বাজারমূল্য 
একলক্ষ টাকার অধিক এবং তার 
নিকট কিছু না কিছু টাকাও থাকে। এ 
অবস্থায় তার ওপর যাকাত ওয়াজিব 
হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
নাঈম হাসান 
বরগুনা, বরিশাল 


শরয়ী সমাধান: আপনার স্ত্রীর নিকট 
যে তিনভরি স্বর্ণ আছে যার বর্তমান 
বাজারমূল্য একলক্ষ টাকার অধিক 
এবং তার কাছে কিছু না কিছু টাকাও 
আছে। এ অবস্থায় সেই তিনভরির 
বাজারমূল্য এবং তার নিকট জমা 
রুপার মুল্যের সমপরিমাণ হয় তখন 
আপনার স্ত্রীর ওপর যাকাত ওয়াজিব 
হবে। অন্যথায় হবে না। হিদায়া: 
১/১৯৬, মাজমাউল আনহুর: ১/১০৫, আল- 
টা রায়েক: ২/২৩০, ফাতওয়ায়ে শামী: 


সমস্যাঃ বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত 
আদায় করার সময় পণ্যের কোন মূল্য 
হিসাব করা হবে? কেননা একটা 


কিতাবাদী থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, 
বাণিজ্যিক পণ্যের মুল্য নির্ধরিণ করে 
যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে বাজারে 
স্বাভাবিকভাবে যে মুল্যে পণ্য 
যাকাত আদায় করতে হবে । উল্লিখিত 
প্রশ্নে পণ্যের যে সব মুল্যের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে খুচরা 
মূল্যে স্বাভাবিকভাবে পণ্য বেচাকেনা 
হয় এবং তা বাজারে বহুল পচলিত 
বিধায় বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত 
আদায় করার ক্ষেত্রে খুচরা মূল্য হিসাব 
করে যাকাত আদায় করতে হবে । তবে 
পাইকারী বিক্রেতাগণ পাইকারীমূল্য 
বির আদায় করবে। 
আল- 


১/১০৫, আন-নাহরুল ফায়েক: 5/88১ 


সমস্যা: ব্যবহৃত স্বর্ণ-রূপার যাকাত 
আদায়ের ক্ষেত্রে কোন মুল্য হিসাব 
কারণ বাজারে 


বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত আদায়ের 
ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি 
হলো, সেই পণ্যের বিক্রয়মূল্য হিসাব 
করে তা যদি নেসাব পরিমাণ হয়, 
তখন তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ 
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যাকাত আদায় করা। সুতরাং স্বর্ণ- 


শরীয়াবিরোধী কাজ । তাই যায়েদের 


রুপার যাকাত টাকা দিয়ে আদায় 


জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হয়নি । ওই 


পালন করে আসছে। দ্বিতীয় বিবাহের 
এক বছর পর ওই ব্যক্তি ইন্তেকাল 


করতে চাইলে তার বাজারমূল্যের ৪০ 


টাকা যায়েদ কর্তৃক খালেদার পিতাকে 


ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করতে 
হবে । আর যদি স্বর্ণ-রুপা দ্বারা আদায় 
করতে চায়, তখন স্বর্ণ-রুপার ৪০ 
ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় 
করতে হবে । বাদায়েউস সানায়ে: ৪২৫, 


তাবয়ীনুল হাকায়েক: ১/২৭৮, রদ্দুল মুহতারঃ 
৩/২২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া; ২/৪৯, নিত 
নাওয়াযেল: ৬/৫৫৭ 


নিকাহ-তালাক 

সমস্যা: যায়েদ এবং খালেদার মাঝে 
এ শর্তে বিয়ে হয় যে, যায়েদ 
খালেদাকে তিন ভরি স্বর্ণ মহর হিসেবে 
দিবে এবং খালেদার পিতা আমরের 
পক্ষ থেকে যায়েদকে ছয় লক্ষ টাকা 
দিতে হবে। অথবা বিবাহের সময় 
নিয়মানুযায়ী খালেদার পিতা যায়েদকে 
ছয়লক্ষ টাকা দেয়। যায়েদ খালেদাকে 
বিবাহের তিন মাস পর তালাক প্রদান 
করে। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো: কে) খালেদার পিতা যায়েদকে 
যে ছয়লক্ষ টাকা দিয়েছিল, তা 
যায়েদের জন্য হালাল হবে কি না? 
(খ) তালাকের পর যায়েদকে খালেদার 
পিতার নিকট উক্ত টাকা ফেরত দিতে 
হবে কি না? জানালে উপকৃত হবো । 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়া 
মোতাবেক যায়েদ খালেদাকে 
নেকাহের মহর হিসেবে যে তিন ভরি 
স্বর্ণ দেওয়ার কথা বলেছে, আকদে 
নেকাহের পর তাদের যখন মিলন ও 
সহবাস হয়েছে তখন উক্ত মহর 
যায়েদের ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। 
বাকি খালেদার পিতার পক্ষ থেকে 
যায়েদকে যে ছয় লক্ষ টাকা চুক্তি 
হিসেবে বা দেশীয় রেওয়াজ হিসেবে 
দেওয়া হয়েছে তা ইসলামী শরীয়া 
মোতাবেক ([]]) তথা ঘুষ হিসেবে 
গণ্য এবং তা প্রচলিত যৌতুকের 
অন্তর্ভূক্ত । যা গ্রহণ করা বেআইনি এবং 


নভেম্বর'১৮ 


ফেরত দিতে হবে। আবু দাউদ শরীফ: 


২/৫০৪, আল-বাহরুর রায়েক: ৩/৩২৫, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/২৯৯, ফাতাওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ১৭/৩৭৭ 


সমস্যাঃ আমি আমার স্ত্রীকে তিন 
তালাক দিয়েছি এবং বলেছি, তোমাকে 
বা অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করলে 
কুল্লামা তালাক । এ অবস্থায় তাকে বা 
অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে সংসার 
করার শরীয়তসম্মত কোন পদ্ধতি 
আছে কি না? দয়া করে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


আহমদ আলী 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নপত্রে যেভাবে 
তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে 
হিসেবে সে যে কোন মহিলাকে 
সরাসরি বিয়ে করলে বিয়ে করার সাথে 
সাথে তার ওপর তিন তালাক পতিত 
হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণবূপে ছিন্ন 
হয়ে যাবে। সে যদি পুনরায় আগের 
স্ত্রীকে বিয়ে করতে চায় তখন সরাসরি 
বিয়ে করতে পারবে না, বরং শরয়ী 
হালালা ও নেকাহে ফুজুলীর পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে। তখন তার 
ওপর উক্ত তালাক পতিত হবে না 
আর যদি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে 
করতে চায়, তখন শুধু নেকাহে ফুজুলী 
করলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। 
হালালা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে 
না। উল্লেখ্য যে, হালালা ও নেকাহে 
ফুজুলী খুব জটিল বিষয়। তাই কোন 
অভিজ্ঞ মুফতির নির্দেশনা অনুসারে তা 
সম্পন্ন করতে হবে । মাজমাউল আনহুর: 
১/২০৬, আল-বাহরুর রায়েক: 8/৭, রদ্দুল 


মি ২/৩৪৫, আল-মাওসুআতুল 
যা: ২৯/৫৩ 


সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 
তালাক প্রদান করেন। তালাক 
দেওয়ার সময় তার এক বছর বয়সী 
একজন ছেলে ছিল। অতঃপর ওই 
ব্যক্তি দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করেন। 
তার দ্বিতীয় স্ত্রী ওই ছেলেটিকে লালন- 


করেন। তারপর ওই স্ত্রীকে স্বামীর 
আপন ছোট ভাই বিয়ে করেন। 
৪০/৪৫ বছর পর সম্পত্তি বন্টনের 
সময় ওই ছেলে বলছে, তার সৎ মা 
দেন-মহর ও সম্পত্তির কোন অংশ 
পাবে না। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো, তার সৎ মা তার পিতা তথা 
প্রথম স্বামী থেকে দেন-মহর ও সম্পত্তি 
পাবে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


শাহ জামাল 
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: সেই ছেলের পিতা 
যেহেতু তার সৎ মায়ের সাথে বৈবাহিক 
সম্পর্ক বহাল থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করেন। তাই তার সৎ মা তার পিতা 
থেকে বকেয়া দেন মহর এবং স্ত্রী 
হিসেবে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে 
মিরাস পাবে। সুতরাং সেই ছেলের 
কথা ইসলামী শরীয়ত মতে ভুল ও 
অশুদ্ধ এবং তা গ্রহনযোগ্য নয়। 
বায়হাকী 


শরীফ: ১৪৪২৫, রদ্দুল মুহতারঃ 
রাখসী: ২৯/১৪৪, 


১০/৪৮৫, তি 

ফতওয়ায়ে য়াঃ ২/৩৯৭ 
সমস্যা: আমি আমার প্রথম স্ত্রী থাকার 
পরও দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করি এবং 
আমি উভয়ের আর্থিক ও দৈহিক হক 
আদায়ে সক্ষম। তা সত্বেও আমার 
প্রথম শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়গণ শুধু 
সামাজিক রীতির বশবর্তী হয়ে আমার 
দ্বিতীয় বিয়ে মানতে রাজি নয়। 
ফলশ্রুতিতে তারা আমার দ্বিতীয় স্ত্রীকে 
তালাক দিতে বাধ্য করে আমাকে নিয়ে 
বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে আমাকে 
তালাক প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ করা 
তাদের আলোচনা ও 


দিব ইনশাআল্লাহ । উল্লেখ্য যে, প্রথম 
শব্দগুলো উচ্চেৈঃম্বরে ও “দিব 
ইনশাআল্লাহ” শব্দটি নিম্রস্বরে বলি। 
ফলে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন ও 
উপস্থিত আলেমগণ বুঝে নেন যে, 


_।॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক 
দিয়েছি এবং তারা এখনো এমনটিই 


টাকা জমা হবে। আসল টাকা বিশ 


প্রতি মাসে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নির্দিষ্ট 


হাজার, চার হাজার টাকা মুনাফা । 


জানে । অতএব আমার জানার বিয়য় 


অতঃপর যে দোকান থেকে ক্যাশমেমে 


হলো, উল্লিখিত অবস্থায় আমার স্ত্রীর 


পরিমাণ টাকা কর্তন করা 
বাধ্যতামূলক । জানার বিষয় হল, উক্ত 


করা হয়েছে আমি ওই দোকানের 


ওপর তালাক পতিত হয়েছে কি না? 
এবং আমার করণীয় কী? ইসলামি 


মালিকের নিকট পুণরায় ওই মেমেটি 
বিক্রি করে বিশ হাজার টাকা বুঝে 


শরিয়ার আলোকে সমাধান জানিয়ে 


বাধিত করবেন। 

রফিকুল ইসলাম 

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামী শরিয়তের মধ্যে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে 
ভবিষ্যতসূচক তালাক বাক্য ব্যবহার 
করলে এবং তালাক বাক্যের সাথে 
“ইন শা আল্লাহ উচ্চারণ করলে; 
যদিও নিম্নস্বরে হয়, তার দ্বারা স্ত্রীর 


নিলাম। অতএব আমার জানার বিষয় 


পদ্ধতিতে টাকা জমা করা এবং তার 
লভ্যাংশ ভোগ করা আমাদের জন্য 
শরীয়তসম্মত কি না? উল্লেখ্য যে, 
একই প্রশ্ন আমি মাসিক আত- 


হল, এ পদ্ধতিটা শরীয়তসম্মত কি না? 


তাওহীদের সম্পাদক ড. আফ ম 


বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


খলিদ হোসেনকে করলে তিনি জায়েয 


উল্লিখিত ক্ষেত্রে যদি শুধু মেমো আদান 


আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। 


প্রদান না করে সরাসরি পণ্য আদান 


তবুও আমি বিস্তারিত তথ্যের জন্য 


প্রদান করা হয় তখন তা শরীয়তসম্মত 
হবে কি না? জানতে চাই । 
আবদুল হামীদ 
দেবিদ্বার, কুমিল্লা 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


ওপর তালাক পতিত হয় না। তাই 
আপনি ভবিষ্যতসূচক যে তালাক শব্দ 


ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বেচাকেনা 
শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিক্রিত পণ্য নিজ 


মুফতি সাহেবের শরণাপন্য হই। 
অতএব উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণভিত্তিক 
শরয়ী সমাধান জানালে মুফতি 
সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 

মু. আতাউর রহমান 


শরয়ী সমাধান: আমাদেরর জানা মতে 


উচ্চারণ করেছেন তা যদি আপনি শুনে 


আয়ত্তে আনতে হবে। নিজ আয়ত্তে 


থাকেন এবং উচ্চারণ করে থাকেন 


সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে 


আনার পূর্বে উক্ত পণ্যের বিক্রয় 


তার দ্বারা আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর ওপর 


ইসলামী শীরয়াহ মোতাবেক জায়েয ও 


কোন তালাক পতিত হয়নি। দ্বিতীয় 


শুদ্ধ নয়। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনায় 


স্ত্রীর সাথে আপনার সাবেক নেকাহ 
বহাল রয়েছে। সুতরাং তার সাথে 


বিক্রিত পণ্য নিজ আয়ত্তে না এনে তার 
কেশমেমো গ্রহণ করে তা পুনরায় 


আপনার মেলামেশা ও ঘর-সংসার করা 
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জায়েয ও 


বৈধ। রদ্দুল মুহতার: ৪/৬২৪, ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ৪8/৫৪০, হিদায়াঃ ২/৩৮৭, 
ফতওয়ায়ে আলমগিরী: ৪/২৩, কামুসুল 
ফিকাহ: 8/৩৪৪ 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যাঃ আমি জনৈক ব্যক্তিকে তার 
কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা কর্জ 
নেওয়ার কথা বলি। তখন তিনি 
সরাসরি আমাকে টাকা না দিয়ে এক 


করলেন। তিনি আমার হাতে 
ক্যাশমেমো দিয়ে বলেন, তোমার 
নিকট এ পণ্যসমূৃহ চব্বিশ হাজার 
টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং 
তুমি প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে 
আমাকে টাকাগুলো পরিশোধ করবে। 
যার ফলে বার মাসে চব্বিশ হাজার 


নভেম্বর'১৮ 


বিক্রি করা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক 
জায়েয ও সহীহ হবে না। উক্ত 
বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্য নিজ 
আয়ত্তে আনার পর তা পুনরায় 
বিক্রেতার নিকট বিক্রি করা 
শরিয়তসম্মত। তাতে কোন অসুবিধা 
নেই। বুখারী শরীফ: ১/২৮৬, ফাতাওয়ায়ে 
আলমগিরী : ৩/১৩, ফতওয়ায়ে কাধিখান: 
২/৩৯৫ 

সমস্যা: আমি আনসার ব্যাটালিয়নের 
একজন সদস্য । সরকারী নিয়মানুযায়ী 
আমাদের মাসিক প্রদত্ত বেতনের 
সবেচ্চি ২০% (বিশ ভাগ হারে) 
প্রভিডেন্ট ফান্ডে কেটে রাখা হয়। যা 
চাকুরি শেষে সরকার ১৩% (তের ভাগ 
হারে) লাভ সহ মুলটাকা এককালীন 
প্রদান করবেন। বলে রাখা ভাল, এই 
২০% যা সরকার কতৃক নির্ধারিত 
সর্বোচ্চ হার; তার কমও রাখার 
স্বাধীনতা রয়েছে। তবে প্রত্যেক 
চাকুরিজীবীর বেতন থেকে ফান্ড কর্তৃক 


কিছু অংশ কেটে প্রভিডেন্ট বা পেনশন 
হিসেবে রেখে দেয়া হয়। যা সরকারি 
কর্মচারীদের কল্যাণার্থে করা হয়। তাই 
ইসলামী শরীয়া মোতাবেক তা জায়েয 


ও বৈধ । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৪/৪১৩, 
রূরুল মুখতার: ৩/২৩৬, ফাতাওয়ায়ে 
য়া: ৬/২১১ 
ওয়াকফ-হেবা 


সমস্যা: মেরংলোয়া কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে মসজিদ ও সমাজ পরিচালনা 
কমিটির অনুমতিতে বিগত দুই বছর 
যাবত অস্থায়ীভাবে মসজিদের মক্তবে 
নুরানী শিক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে। 
এমতাবস্থায় শ্রেণী বেড়ে যাওয়ার 
কারণে স্থান সংকুলান না হওয়ায় 
নূরানী পরিচালনা কমিটি মসজিদ 
কমিটি বরাবর মসজিদের জমিতে 


নূরানী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে 
নিমার্ণের জন্য আবেদন করেন। উক্ত 
আবেদনের আলোকে মসজিদের 


ওয়াকফকৃত জমিতে র 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে নিমাঁণের 
জায়গা বরাদ্দ দেওয়া যায় কি না? 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 
নূর হোসাইন 
রামু, কক্সবাজার 


॥ আত্তান্তহীদ ৪১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
শরয়ী সমাধান: ওয়াকফকৃত জায়গাকে 


গঠনতন্ত্র. অনুযায়ী মসজিদের 
অঙ্গসংগঠন হিসাবে মসজিদ কমিটি 


যে কাজের জন্য ওয়াকফ করা হয়, সে 


কাজেই ব্যবহার করতে হবে; অন্য 
কাজে ব্যবহার করা জায়েয নেই । তাই 


মাদরাসা পরিচালনা করে আসছে। 
মসজিদ কমিটির মধ্যে আলেম-উলামা 


মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে 


থাকাতে তাদের কারো করো মত 


মাদরাসা নিম করা জায়েয হবে না। 


হলো, উক্ত ভূমি বর্তমানে মসজিদের 


সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনায় নূরানী 
পরিচালনা কমিটি মসজিদ কমিটি 
বরাবর যে আবেদন করেন, উক্ত 


মালিকানায় হওয়ায় মাদরাসার পক্ষ 
থেকে মসজিদকে ভাড়া প্রদান করতে 
হবে। এমতাবস্থায় মসজিদের জমিতে 


মাদরাসা পরিচালনার শরয়ী বিধান কী? 


জমিতে নূরানী 


উক্ত ভাড়ার টাকা মসজিদ 
মসজিদের কাজে ব্যবহার 
এই পদ্ধতিতে নূরানী 
মিভিা নল ভিরমি 
ব্যবহার করা জায়েয অথবা মাদরাসার 
পক্ষ থেকে মসজিদের জমি ভাড়া নিয়ে 


জানিয়ে বাধিত করবেন। 

মসজিদ কর্তৃপক্ষ 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় 
মসজিদখানা সরকারী খাস জমিতে 
অবস্থিত হওয়ার পর যখন মসজিদ 
কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক মসজিদের 
জন্য বন্দোবস্তি নিয়ে তার নির্ধারিত 


্ঘ সরকারী টেক্স ও খাজানা আদায় করে 


আসছে, তার দ্বারা তা শরয়ী মসজিদ 
হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে এবং তার 
মধ্যে পাচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ও 
জুমার নামাজ ইত্যাদি সব সহীহ হয়ে 
যাবে। শরয়ী মসজিদের সাওয়াবও 
পাওয়া যাবে এবং মসজিদের অতিরিক্ত 
জমিতে যে একটা মদিনাতুল উলুম 


তাতে নূরানী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে 
একটি ঘর নিমাণ করবে। জমি 
মসজিদেরই মালিকানায় থাকবে এবং 


নামে নী মাজা, প্রতি কর 
হয়েছে সেটা যেহেতু মসজিদের 


মাদরাসা কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত ভাড়া 
মসজিদের কাজে ব্যায় করতে হবে। 
আল-লাজনাতুদ দায়িমা: ফতওয়াঃ ১৮০৫০, 
রদ্দুল মুহতার: ৬/৬৪৯, হেদায়া: ২/৬৪০, 
ফাতাওয়ায়ে : ২৬৩৪ 

সমস্যা: ১৯৫০ সালে নোয়াখালী জেলা 
জামে মসজিদ সরকারী খাস জমিতে 
স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ খ্রি. 


বিগত ৯ এপ্রিল ১৯৮০ খি. সরকার 
বাহাদুর হতে খরিদসূত্রে মালিক হয়ে 
এখনো পর্যন্ত খাজনাদী পরিশোধ করে 
আসছে। উল্লেখ্য যে, মসজিদের 


নভেম্বর'১৮ 


সাথে পরামর্শ করে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা 
ভাড়া ধার্য করা হয় তা মসজিদ 
কমিটির নিকট আদায় করতে হবে 
কেননা, মাদরাসা মসজিদের 
আওতাধীন কাজ হিসাবে গণ্য হয় না 
তাই মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে মসজিদ 


কমিটির নিকট ভাড়া দিতে হবে । আল- 
লাজনাতুদ দায়িমাহ: ফতওয়া ১৮০৫০, রুল 
৬৬৪৯, হেদায়াঃ  ২/৬৪০, 


আনহুর: ১/৩৫০ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 


আল-জামিয়া আল- ইসলামিয়া 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


অনিবার্ষ 

সাইহান শাহরুমী 
সময়ের এক ঘুর্ণিপাকে 
এই নিঃশ্বাস থমকে যাবে 
নিয়তির এই ঘোর বিপাকে 
ভবের চোখ চমকে যাবে। 


জ্বলতে থাকা মোমবাতিটা 
নিমিষেই শ্বাস ফুরাবে 
চিরল্ডুনের ঘুম, রাতিটা 
জীবনের আশ পুড়াবে। 


সব অধিকার ছিন্ন হবে 
এ জগত ভিন্ন হবে 
হয়তো বা এক স্বর্গ হবে 
হয় গলায় অধ্্ রবে। 


হয়তো আধার এক নগরী 
থাকবে না সুর লহরী 
চারিদিকে কষ্ট এসে 
অনল দাহ ধরবে ঘেঁষে । 


আসবে সেদিন এক পলকে 


মৃত্যুদূত এক ঝলকে 
কেড়ে নিবে এই লালিত প্রাণ 


থাকবে শুধুই শোকের গান। 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


ৃষ্টিপ্রতিবন্ধী 
সাহাবি আবদুল্লাহ 

ইবনে উম্মে 
মাকতুম (রাযি.) 


এহসান বিন মুজাহির 


মহান আল্লাহর অগণিত নেয়ামতরাজির 
মধ্যে দৃষ্টিশক্তি এক মহানেয়ামত। 
দৃষ্টিশক্তি নামক মহানেয়ামত থেকে 
বঞ্চিত হয়েছেন মহান ব্যক্তিতৃ 
অনেকেই। _দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাহাবাদের 
জামাতের উজ্জ্বল এক নক্ষত্র হলেন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম 
(রাষি.)। হযরত _ আবদুল্লাহ_ ইবনে 
উম্মে মাকতুম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছিলেন 
মেধা, প্রতিভা ও জ্ঞানের দিক থেকে 
ছিলেন অসাধারণ । জীবন চলার পথে 
ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও উদার 
অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন অতিবাহিত 
করেছেন (সা.)-এর 
মজলিসে অধিকাংশ সময় ব্যয় 
করেছেন। নবীজির সোহবত পেয়ে 


নেতাদের) দীনী উপদেশদানে মগ্ন 


কিছু জানতে চাইলে আমাকে নির্ধিধায় 


ছিলেন। এ অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে 
মাকতুম (রাযি.) ওই মজলিসে প্রবেশ 
করেই রাসুল (সা.)-কে_ একটি 


বল! রাসূল (সা.) মাকতুম (রাষি.)-কে 
অনেক সময় মদিনায় খলিফা মনোনীত 
করে যুদ্ধে গমন করেছেন। হযরত 


জিজ্ঞাসার জন্য বারবার পীড়াপীড়ি 
করতে লাগলেন। অন্ধতের কারণে 
একথা জানতে পারেননি যে, র 

(সা.) অন্যের সঙ্গে 


আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম 
রাযি.) লোকদের নামায পড়াতেন । 

সম্পর্কে জ্ঞান দান করতেন । তিনি 
অনেক যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। যখন 


আলোচনারত আছেন। এ মুহূর্তে 
মাকতুম (রোযি.) এভাবে প্রশ্ন করা ও 
তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি 
করা রাসূল (সা.) কাছে বিরক্তিকর 
ছিল। এ বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল 
এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম 
(রাযি.) ঈমানের ওপর ছিলেন অনড় 
এবং সর্বদা রাসূলের মজলিসে 
থাকতেন । 
তার এ প্রশ্নের জবাব অন্যসময় জেনে 
নিতে পারতেন । তার উত্তর বিলম্বিত 
ধর্মীয় ক্ষতির কোনো 
ছিল না। (তাফসিরে 
মাজহারি)। কিন্ত হযরত আবদুল্লাহ 


বিধায় তিনি রাসূল (সা.) কে সতর্ক 
করে দেয়ার জন্য মহাগ্রন্থ কুরআনে 
কারিমের সুরা “আবাসার' প্রথম কটি 
আয়াত তার শানে অবতীর্ণ করেন। 
আল্লাহ রাব্ুল আলামিন এরশাদ 


কুরআন- র প্রচুর জ্ঞান অর্জন 
করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 


করেন, “তিনি ভ্রু কু্ঠিত করলেন এবং 
মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে 


মাকতুম (রাযি.) দৃষ্টিগ্রতিবন্ধী সাহাবি 


এক অন্ধ আগমন করল । আপনি কী 


ছিলেন। কিন্তু তার রূহানি দৃষ্টি এত 
প্রখর ছিল যে, অন্ধ হয়েও নবী (সা.)- 


জানেন? সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো বা 


হিযরতের ধারা শুরু হলো তখন নবী 
করিম সো.)-এর আগেই মাকতুম 
হিযরত করে মদিনায় বসবাস শুরু 
করেন। পবিত্র কুরআনের আরও দুটি 
আয়াত তার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। 
আয়াতের প্রথমাংশ, “যেসব মুহাজির 
জিহাদে না গিয়ে বসে আছে তারা এবং 
যারা আল্লাহর রাসায় জিহাদকারী তারা 
সমান হতে পারে না।' ওই আয়াত 
নাজিল হলে মাকতুম (রাযি.) চিন্তিত 
হলেন, কারণ অন্ধতের কারণে তিনি 
জিহাদে শরিক হতে পারছিলেন না। 
তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে 
অপারগতার কথা তুলে ধরলেন। তখন 
আয়াতের পরের অংশ অবতীর্ণ হয়, 
“তা ছাড়া যাদের সমস্যা রয়েছে, 
তাদের জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি 
দেয়া হয়েছে। উম্মে মাকতুম রোযি.)- 
এর অন্তর জিহাদের প্রেরণায় ছিল 
উদ্বেলিত । অপারগ থাকার পরেও তিনি 


সেনাপতির কাছে আবেদন করেন 
যুদ্ধের পতাকা তার হাতে দেয়ার 
জন্য । কারণ আমি অন্ধ থাকার কারণে 


উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে 


কে চিনে ঈমান এনেছিলেন এবং তার 
দীনী বিষয়ে জানার আগ্রহের কারণে 


তার উপকার হতো। পরন্ত যে 


পালাতে পারব না। ওমর (রাযি.)-এর 
যুগে তিনি ইরানের সঙ্গে “কাদিসিয়ার' 


বেপরোয়া আপনি তার চিন্তায় মশগুল 


তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে আল্লাহ 
কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন 
“আবাসা ওয়াতাওয়ান্না আন জা 


সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দোষ 


যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আনাস 
(রাযি.) বলেন, এ যুদ্ধে তার পরনে 


নেই । যে আপনার কাছে দৌড়ে এলো, 
এ অবস্থায় যে, সে ভয় করে। কিন্তু 


আহুমুল আলা এ আয়াতের 
পরিপ্রেক্ষিতে নবী (সা.) তাকে এত 
ভালোবাসতেন মদিনার বাইরে সফরে 
গেলে উম্মে মাকতুমকে র 
অস্থায়ী শাসক নিয়োগ করে যেতেন। 
অন্ধ সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাকতুম (োযি.)-এর একটি ঘটনা 
ইমাম বগভি (রহ.) এভাবে বর্ণনা 
করেন যে, একদা একটি 

মজলিসে লোকদিগকে মেক্কার কাফের 


নভেম্বর'১৮ 


আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। (সূর 
আবাসা: ৩০:১-৬ তাফসিরে মানা 
কুরআন) 

পরে রাসূল (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে 
উম্মে মাকতুম (োযি.)-কে দেখে 
বলতেন, সম্ভাষণ সেই ব্যক্তির জন্য, 
যার কারণে আমাকে র র 
আয়াত নাজিলের মাধ্যমে সতর্ক করে 
দেয়া হয়েছে। রাসূল আরও বলতেন, 
“হে আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম তোমার 
কি কোনো জরুরত আছেঃ কোনো 


লৌহবর্ম এবং হাতে কালো পতাকা 
ছিল। হযরত যুবাইর ইবনে বাক্কার 
(রাঘি.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 
মাকতুম (রাযি.) কাদিসিয়ার যুদ্ধে 
শাহাদতবরণ করেন। হযরত ইবনে 
উম্মে মাকতুম (রাযি.) হুজুর (সা.) 
থেকে অনেক বর্ণনা করেছেন। 
সুনানের কিতাবাদিতে তার বর্ণনা 
রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, 
আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লাসহ 
জগদিখ্যাত অনেক হাদীসবিশারদ তার 
থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। 
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সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


মাহমুদুল হাসান 


(এক) 


পরিচালিত। ১৯৯৬ সন হতে এ 


দশ বছর আগের কথা। ২০০৮ সন, 
মেয়েদের বিটেন নিয়ে জমি 
জাগতিক শিক্ষারব্যবস্থা 


প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে পশ্চিমা 
র জন্য আদর্শ মা ও 


ব্রিটেনের সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে ভিন্নভিন্ন 
তথ্য পাওয়া গেলেও বিটিশ আইনমজ্ঞ 


মুসলিমজ 
খানে নারী দাওয়া কর্মী সৃষ্টিতে অনন্য 


নিলনানোকা জিকির 
ব্যাপারে কি হবে_ এ ভবনা যখন 
চিন্তাকে গ্রাস করে রাখল তখন 
জামিয়াতুল কওসার নামে একটি বৃহৎ 
পতনের সন পেলাম ওহে 
তা লন্ডন হতে কয়ে'শ 

আমরা কিছু পরিবার তিষঠানটি 
ভিজিটের সিদ্ধান্ত নিলাম। উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক এক অনুষ্ঠানে 
শুরু করলাম । দুপুরের আগে আমরা 
সেখানে পৌছে গেলাম । প্রতি র 
আঙিনায় পৌছে চক্ষু চড়ক গাছ। 
বিস্মিত দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকাচ্ছি। 
ঘুরে বেড়াচ্ছি। সবুজ আঙিনায় চোখ 
জুড়িয়ে যায়, বি বনজ 
প্রকৃতি, ভিনক্টোরিয়ান যুগের বিশাল 
অট্টালিকা, এতিহ্যের নি 
ফটকের কারুকাজ সবকিছু মিলে মন 
আনন্দে ভরে গেল। অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের প্যাটার্নে এ 
ভবনটি নির্মিত কোন একসময় এটি 
ছিল রয়্যাল হাসপিটাল। সময়ের 
বিবর্তনে এটি এখন ইউরোপের 
সর্ববৃহৎ বালিকা মাদরাসা ও মহিলা 
কলেজ। পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের ছাত্রীরা 
এসে ইসলামের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন 
করে । এখানে দারুল উলুম দেওবন্দের 
পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্রিটিশ 
স্ট্যান্ডার্ডে 


তি প্রতিষ্ঠিত ও 


নভেম্বর*১৮ 


ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম কোন 
দেশেও এত সুন্দর ইসলামী প্রতিষ্ঠান 
পাওয়া প্রায় দুষ্কর । 


(দুই) 

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
শান্তিপূর্ণ অনন্য নজীর হল বিটেন। 
২০১১ সনের সর্বশেষ আদমশুমারিতে 
ব্রিটেনে ছোট-বড় অসংখ্য ধর্মে বিশ্বাসী 
মানুষের অবস্থানের তথ্য সুস্পষ্ট উঠে 
এসেছে । এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে 


দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হল মুসলিম ও 
ইসলামে বিবিযাসী জনগোষ্ঠী । সানডে 
এক্সপ্রেসের (আগস্ট ২০১৫) 

চেয়ে_ মসজিদে 


সু" -প্রাচীন। ইংরেজ কৰি নি 


070//297.(১৩৪২) মুসলিম বিদ্বানদের 
কথা তার বিখ্যাত কাব্য্ন্ 
04711571৮77 7916-এ উল্লেখ 


করেছেন। ক্রসেড যুদ্ধের পর রানি 
এলিজাবেথ-১ উসমানী সুলতান 
মুরাদকে স্প্যানিশ রণতরীর বহরের 


ও প্রভাবশালী ব্যক্তি উইলিয়াম হেনরি 
জহি 


ইসলাম কবুল করেছিলেন ও উচ্চবিত্ত 
শ্রেণীতে ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল বলেই 
তিহাস থেকে জানা যায়। ১৮৭৩ 
হতে ইস্ট ় 
কোম্পানির মাধ্যমে তাদের অনেক 
কর্মচারী ভারতবর্ষ হতে ইংল্যান্ডে পাড়ি 
জমাতে শুরু করে । এভাবে ধীরে ধীরে 
ব্িটেনে মুসলমানদের স্থায়ী বসবাসের 
জপ বর্তমানে প্রায় ত্রিশ 
লক্ষ মুসলিম ব্রিটেনে বাসকরছে যা 
মোট জনসংখ্যার 8.৪8% শতাংশ । এর 
মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া হতে আগতরাই 
সংখ্যাগরিষ্ট। 


রর রা 


হিসেবে গ্রহণ করছেন তারা মূলত দুটি 
সংস্কৃতি ও দুটি জগতের টানাপোড়নে 
বাস করেন। একটি হল নিজেদের 


বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে সহযোগিতার 


রেখে আসা দেশের কৃষ্টি এবং দ্বিতীয়টি 


আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। জন নিলসন 
প্রথম ইংরেজ যিনি ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন ১৫৮৩ সনে । ইংরেজিতে 
প্রথম কুরআন অনুবাদ করেন। 
আলেকজ্যন্ডার রস ১৬৪৯ সনে। 


হল নতুন দেশের কৃষ্টি। এ দুয়ের 
মাঝে সমন্বয় সাধনে তাদের অনেক 


5 
প্রথম দিকে যারা ইমিথ্রেন্ট হয়ে 
এসেছিলেন সেসব মুসলিমদের 


তআত্তার্তহীদ ৪৪ 


সা।হি।ত্য।-|সং।স্ক।তি 


সাংস্কাতিক টানাপোড়ন ছিল ব্যবস্থাকে 9111711677197117) 
অতিমাত্রায় । ক্রমান্বয়ে মুসলমানরা 151777176 9০/04/1097 বলা হয়। 
নিজেদের মত করে একটি আবহ গড়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ও নিজেদের ধর্ম 


তুলতে সক্ষম হয়েছেন বহুলাংশে । 


ও সংস্কৃতি শেখানোর জন্য এ ধরনের 


প্রথম প্রজন্ম যারা এদেশকে নিজেদের 


প্রতিষ্ঠান সীমিত আকারে পরিচালনা 


ঠিকানা করে ছিলেন তারা নিজেদের 
সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে বিপদে পড়ে 


করে। ইহুদীদের সিনাগগে, 
খ্রিস্টানদের গির্জায় এবং হিন্দু ও 


ছিলেন। মূলধারার ইংলিশ ক্ষুলে 


শিখদের মন্দিরে এ ব্যবস্থা চালু 


তাদের সন্তানরা যাচ্ছে কিন্তু তাদের 
খাবার, পোশাক, নামায, পর্দা ও 
নিজস্ব ধর্মীয় চেতনার সাথে স্কুলের 
পরিবেশ কোনভাবে খাপ খাচ্ছিল না। 
মুসলমানরা এ বিষয়ে চিন্তিত ও তটস্থ 
হয়ে উঠেছিল। তারা শহরে শহরে 
সংঘবদ্ধ হল এবং কর্তৃপক্ষের কাছে 
তাদের চাহিদাগুলো পেশ করতে 
লাগল। ধীরে ধীরে স্কুলগুলো 

হলেও মুসলিমছাত্র-ছাত্রীদের 

প্রয়োজন পূরণের পদক্ষেপ নিল । কিন্তু 
তা পুরো চাহিদার তুলনায় ছিল নিতান্ত 
অপ্রতুল। তখন মুসলমানরা নিজস্ব 
স্কুলে ও মাদরাসা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা 
শুরু করল। বর্তমানে র 
ইংল্যান্ডজুড়ে প্রায় ১৫৬টি পূর্ণাজ 


পুরো হবে। 


রয়েছে। তবে মুসলিম স্কুলগুলো খুবই 
কর্মচঞ্চল ও দ্রুত বিশ্বমান হচ্ছে। 


(চার) 

ভবিষ্যত আলিম ও আলিমা সৃষ্টির জন্য 
যেসব প্রতিষ্ঠান বিটেনে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে সেগ্তলোকে সাধারণত “দারুল 
উলুম" নামে অভিহিত করা হয় 
ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ হতে এ 
নাম গৃহীত। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
মাদরাসা ও স্কুল সমান্তরালে 
পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ ন্যশনাল 
কারিকুলাম বাধ্যতামূলকভাবে আঠার 
বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াতে 
পাশাপাশি পাবলিক পরীক্ষা 
যেমন ও লেভেল এবং এ লেভেলে 


মাদরাসা বা ইসলামি স্কুল রয়েছে । এর 


ংশ গ্রহণ করতে হবে। এসব 


মধ্যে ২৭টি স্কুল সরকারি ফান্ড দ্বারা 


প্রতিষ্ঠান নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত 


পরিচালিত আর অন্যগুলো প্রাইভেট 
অর্থে নির্বাহ হয় । তবে এসব প্রতি 
পড়াশুনা করা কিছুটা কষ্টসাধ্য ও 
ব্যয়বহুল । যেখানে মূলধারার স্কুলগুলো 
সম্পূর্ণ ফি, সেখানে মুসলিম স্কুল বা 
মাদরাসায় পড়াতে হলে অভিভাবকদের 
উল্লেখযোগ্য টিউশনফি ও অন্যান্য 
খরচ গুনতে হয়। তবে এসব প্রতিষ্ঠান 
মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মাত্র ০.৫ 
শতাংশকে ধারণ করতে পারে । অনেক 
রয়েছে। সাধারণত মুসলিম নতুন 
প্রজন্মে যারা বাধ্যতামূলক স্কুলে যাবার 
বয়সে রয়েছে তারা মূলধারা স্কুলে 
যায়। তাদের ইসলামী ভাবধারা শিক্ষা 
ও কুরআন শেখার জন্য মুসলিম 
কমিউনিটি শহরে শহরে কিছু 
খণ্তকালীন মাদরাসা গড়ে তুলেছে। 
এসব মাদরাসা মূলত মসজিদকেন্দ্রিক। 
বা সপ্তাহান্তে (শনি- 
রবিবার) এসব মাদরাসা পরিচালিত 
হয়। এ. জাতীয় কয়েক হাজার 
মাদরাসা ব্রিটেনব্যাপী বিস্তৃত আছে। এ 


নভেম্বর'১৮ 


হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ০/5/৪-এর 
নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার 
আওতায় থাকে । শিক্ষার মান ও 
পরিবেশ যেন ব্রিটিশ স্ট্যন্ডারে থাকে 
সে বিষয়গুলো এখানে নিশ্চিত করতে 
হয়। এ জাতীয় দরুল উলুম বা 
উচ্চতর কওমী মাদরাসা যেখানে 
দাওরা হাদীস পর্যন্ত পাঠদান করা হয় 
তার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য । কোন 
কোন দরুল উলুম বিভিন্ন শহরের 
অন্যান্য মূলধারার ইংলিশ স্কুলের চেয়ে 
পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল 


তাবলীগী মারকায প্রতিষ্ঠিত হয় 
র শহরে এবং পাশাপাশি 

১৯৮০ সনে সেখানে চালু হয় মাদরাসা 
শিক্ষা কার্যক্রম । “জমিয়াত তালিমুল 
ইসলাম" বা 171517///2 ০01 15107176 
০/%/০7//07 নামে এ কওমী 
র প্রাচীন একটি বড় প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে সু-পরিচিত। প্রচুর আলিম 
ইতোমধ্যে এখান থেকে গ্রাজুয়েট 
হয়েছেন। তবে ব্রিটেনের সর্বপ্াচীন 
মাদরাসা হলব্যরিতে প্রতিষ্ঠিত দারুল 
ব্যরি। ১৯৭৩ সনে শায়খুল হাদীস 
যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.)-এর ছাত্র, 
ভারতের গুজরাটের অধিবাসী হযরত 
ইউসুফ মোতালা এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির 
সূচনা করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠান 
ছাড়াও আরও বড় বড় দরুল উলুম ও 
মাদরাসার গোড় পত্তন করেন। তার 
হাতে ইডিইজবারি মাদরাসা, দারুল 
উলুম কিড মিনিস্টার, জামিয়াতুল 
ইমাম মুহাম্মদ যাকারিয়া ব্রাডফোর্ড 
(মহিলা মাদরাসা), মাদরাসা মিসবাহুল 
উলুম ব্রার্ডফোর্ড, মারকাযুল উলুম 
ব্লাকবার্ণ (বালক-বালিকামাদরাসা), 
মাদরাসা আল-ইমাম মুহাম্মদ 
যাকারিয়া বল্টন, মাদরাসা আল-ইমাম 
মুহাম্মদ যাকারিয়া প্রেসটন, আযহার 
একাডেমী লন্ডন ইত্যাদি খ্যাতমান 
মাদরাসা স্থাপিত হয়। ৭৫ শতাংশ 
ইংরেজি ভাষাভাষী ওলামা এসব 
প্রতিষ্ঠান হতে গড়ে উঠেছেনব লেধারণ 


পালনক রছেন। 
উপরের এসব 


প্রতিষ্ঠান ছাড়াও 
মহিলা মাদরাসা, জামিয়াতুল হুদা 


দিয়েছি এবং সকলের সু-দৃষ্টি আকর্ষন 


নটিংহাম মহিলা মাদরাসা, দারুল 


করেছে। সাধারণত প্রতিষ্ঠা 
আবাসিক । ছাত্র-ছাত্রীরা ইসল 


উলুম বার্মিংহাম, জামিয়াতুল ইলমে 
ওয়াল হুদা ব্লাকবার্ন এবং লন্ডন দারুল 


পরিবেশে শুধু জ্ঞানই অর্জন করে না, 


উলুম বিটেনও বৃহত্তর ইউরোপে দীনের 


বরং উন্নত জীবনধারা ও অধ্যাতও চর্চা 


সৌরভ ছড়িয়ে যাচ্ছে । দিন দিন এসব 


করার সুযোগ পায়। মূলত সত্তর ও 
আশির দশক হতে এসব ইসলামী 
শিক্ষাকেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু 


প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠুক বিশ্বমানের, 
সময়োপযোগী ও উজ্জীবিত এবং 
সংখ্যায় আরও অধিক_ এ প্রত্যাশা ও 


করে। ১৯৭৮ সনে ইউরোপের 


মুনাজাত আমাদের । 


আত্তান্তহীদ ৪৫ 
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কেন বিদেশি 
ভাষা শিখব? 


আমরা স্বভাবতই আমাদের মাতৃভাষায় 
কথা বলতে, লিখতে ও পড়তে সবচেয়ে 
বশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। যেমন ধরুন, 
আমাদের মাতৃভাষা বাংলা । জন্মের পর 
থেকেই আমাদের আশেপাশের পরিবেশে 
সর্বাধিক আনাগোনা ছিল এই ভাষাটির । 
অবশ্য অবশ্য বাংলা ভাষায় আমাদের 
পারঙ্গমতা অর্জন করতে হবে । 

আমাদের পরিবারের সদস্যরা আমাদের 
সাথে বাংলা ভাষাতেই বেশি কথা 


ডেড 


সেই ভাষা বলতে পটু হয়ে ওঠে 
কিনা তার পরিবার বা প্রতিষ্ঠান বলছে বা 
প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে। 

এখন আপনি যদি অন্য একটি দেশের 
কথা মনে করেন; ধরুন, আমাদের 
প্রতিবেশী দেশ ভারতের কথা । সেখানে 
হিন্দি তাদের রাষ্ট্রভাষা, অবশ্য ইংরেজির 
কথাও লেখা আছে। তবে সে দেশের 
বিভিন্ন প্রদেশের নানান ধরণের আলাদা 
আঞ্চলিক ভাষাও প্রচলিত রয়েছে 
এমনটি বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতি 
বা জেলা-উপজেলা শহরেও লক্ষ্য করা 
যায়। 
প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কেনো নিজের 
রাষ্ট্রভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা শিখব 
আরবী একটি ভাষা 
মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী । পবিত্র 
কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী 
ইতিহাসের মূল গ্রন্থ ও ভাষ্যগুলো আরব 
ভাষায় লিখিত। এ ভাষা আয়তে থাকলে 
ইলমে নববীর মণিমুক্তোগুলো নিজ 
ডি জমা করতে পারবো । এ জন্য 
কিশোর বয়স থেকে নাহু, সারাফ ও 
ইনশার উপর জোর দিতে হবে। 
পরবর্তীতে আরব বিশ্বে উচ্চশিক্ষা ও 
জীবিকা অর্জনে এ ভাষা সহায়ক ভূমিকা 
পালন করবে। 

আপনি যদি ইংরেজি ভাষার কথা বলেন, 
সেক্ষেত্রে বর্তমান এবং পূর্ব উভয় 


প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে একটু হলেও 


বিশ্বে রয়েছে। ওয়ার্ড ল্যাঙ্গ্তয়েজেস 


আলাদা করে রাখতে হয়। আমাদের 
দেশের কথাই যদি বলি, এখানে 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে ইংরেজি 
ভাষাশিক্ষা আবশ্যক করা হয়েছে। 


ত্যান্ড কালচার নিয়ে একটি অন লাইন 
পোর্টাল বলছে, সারা বিশ্বে প্রায় সাত 
হাজারের মত ভাষা রয়েছে । একজনের 
পক্ষে এটি মোটেও সম্ভব নয় যে সে 


অবশ্যই, এটি একটি ভালো উদ্যোগ । 


সবকয়টি ভাষা ঠিকঠাকভাবে শিখে 


বর্তমানে বিদেশে শিক্ষা অর্জন করতে 
গেলে এমনকি দেশেও যদি উচ্চশিক্ষা 
অর্জন করতে হয়, সেক্ষেত্রে বইগুলি 
বেশিরভাগ ইংরেজি ভাষাতেই চর্চা 
করানো হয়। 


ফেলবে । সেজন্য আমরা একটি, দুটি বা 
কিছুসংখ্যক ভাষা নির্বাচন করে নিতে 
পারি যেসব কিনা বিশ্বে বহু সংখ্যক 
মানুষ ব্যবহার করে থাকে । ব্যবসা, 
সাহিত্য চর্চা, দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখা, 


আমাদের দেশের কথাই বলি। বেশির 
ভাগ ছাত্র ও তার পরিবারের ইচ্ছা থাকে 


জ্ঞান অর্জন, সংস্কৃতি চেনা ইত্যাদি 
নানান বিষয়ে আমরা আরো অনেক 


“বড় হয়ে বাইরে লেখাপড়া করতে যেতে 


ক্ষেত্রে সুবিধা পাবো যদি একাধিক ভাষা 


হবে এবং বড় ডিগ্রি অর্জন করতে হবে ।” 


আমরা আয়ত্ত করতে পারি । 


উত্তম ইচ্ছা! এমন ইচ্ছা পূরণের জন্যই 


বর্তমানে আমরা প্রযুক্তির সাথে খুব 


মূলত আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই 
ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয়। 


কিন্তু প্রথিবীতে বর্তমানে বিভিন্ন ভাষা 
বেশ প্রচলিত। এগুলির মধ্যে আরবি, 
চাইনিজ, ফরাসি, জারমানি, রাশান: 
স্প্যানিশ অন্যতম আমরা যদি শুধুমাত্র 
আমাদের মাতৃভাষা এবং ইংরেজিতেই 
সীমাবদ্ধ থাকি তবে ভাষাগত দিক থেকে 
আমাদের নিজন্ব আধিপত্য একটু কমই 
থাকবে তা বলাযায়। 

“মেড ইন চায়না” বাক্যটি এখন খুব 
প্রচলিত। বিভিন্ন ধরণের পণ্য তৈরি ও 
স্বল্প মূল্যে বিক্রি এবং নানান ধরণের 
নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারেও চীন একটি বড় 
ভূমিকা বর্তমানে পালন করছে 
সেখানের বেশিরভাগ লোকজনই 
ইংরেজি ভাষায় তেমন একটা পারদশী 
নয়। তাছাড়া বিশ্বে চাইনিজ ভাষায় কথা 
বলে প্রায় এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষ! 
আমরা সাধারণত বিদেশ ভ্রমণে গেলে 
ইংরেজি ভাষা শিখে যাওয়াকে বেশি 
প্রাধান্য দিয়ে থাকি । কিন্ত যারা ইংরেজি 
বোঝে না তাদের সাথে আপনি কোন 
ভাষায় কথা বলবেন? এত সংখ্যক মানুষ 
ঈযরহবংব ভাষায় কথা বলে; সেখানে 
আপনি যদি নিজে এই ভাষাটি শিখে 


সুন্দরভাবে নিজেদের খাপ খাওয়াতে 
পেরেছি। তবে শিক্ষা, জ্ঞান অর্জন, 
সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি বেশ কিছু বিষয়ে 
আমরা রীতিমত পিছিয়ে । তার অন্যতম 
কারণ আমাদের ভাষাগত সীমাবদ্ধতা 
এবং ভিন্ন ভাষার চর্চা না করার ইচ্ছা। 
আমাদের যদি একটি বাংলা অথবা 
ইংরেজি বই পড়তে দেওয়া হয়, তবে 
বেশির ভাগ মানুষই সেটি নির্বিরে পড়তে 
পারবে । তবে যদি অন্য কোনো ভাষার 
একটি বই দেওয়া হয়, দেখা যাবে খুব 
কম সংখ্যক মানুষ তা পড়তে পারবে । 

আমাদের অনেক বই অনুবাদ করে 
পড়তে হয়। একটি কথা সত্য, অনুবাদ 
কখনও আসলের স্বাদ দেবে না। কারণ 
অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদক মুল বিষয়টি 
ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারে না। নতুন 
একটি ভাষা শেখা মোটেও সহজ নয়, এ 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা 
বাংলা শিখছি পরিবার থেকেই, একদম 
জন্মের পর থেকেই ৷ আরবী ও ইংরেজি 
শিখছি যখন বিদ্যালয়ে ও মাদরাসায় 
যাওয়া শুরু হলো। এ দুটি ভাষা শেখা 
আমরা মুলত বেশ আগে থেকেই শেখা 
শুরু করেছি; এ কারণে অনেক চর্চা 
হয়েছে। ফলে আমাদের কাছে অবশ্যই 
এ দুটি ভাষা সহজ মনে হয় 


ফেলেন, আপনি অবশ্যই কম লাভবান 
হবেন না। 

এবার কিছু অন্যান্য ভাষার কথা বলি। 
কিছু নির্দিষ্ট ভাষা নিয়ে একটি তালিকা 
নিচে তুলে ধরলাম যেখানে বলা হয়েছে 
উক্ত ভাষায় কথা বলে এরকম কতজন 


একইভাবে, নতুন কোনো ভাষা যদি 
নিয়মিত চর্চা করতে থাকি, সেটিও এমনি 
একদিন আয়ত্তে চলে আসবে আমার 
বিশ্বাস। কারণ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
১৮টি ভাষা জানতেন । এই উদাহরণ কী 
যথেষ্ট নয়? 
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ক।বি।তা 


হিপ হিপ হুররে 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


বসেবসে গা*স তুই হিপ হিপ হুররে, 
কানপেতে শোন এ নিদারুণ সুর রে। 
এইদিকে হইচই এদিকে “ধর", 

লালে লাল শোরগোল তুলে নেয় ছড়, 
তাড়াতাড়ি ছাড় ওরে ছাড় বাড়িঘর 
যদি চাস দেখে নিতে কর্ঘুরঘুর রে, 
বসেবসে গা*স তুই হিপ হিপ হুররে! 
ওরে বাপু চুপ থাক্‌, ন্যায় যাক তল, 
নাই তোর হাতিয়ার নাই তোর বল, 
তারচেয়ে একদিকে পথ দ্যাখ চল 
অসম যে দূরে থাক হলেও তা তুর রে 
বসেবসে গা*স তুই হিপ হিপ হুররে! 
চোখে দেখে সবকিছু সেজে রবি মূক, 
তবু তুই বেঁচে যাবি করে ধুকপুক 
নতুবা ও প্রাণ যাবে হাতে দ্যাখ ক্ষুর রে, 
বসেবসে গা+স তুই হিপ হিপ হুররে! 
যতদিন বেঁচে রবি পালা আর বাঁচ্‌, 
মুর্দা কি নড়েচড়ে! দিতে পারে নাচ্! 
লাশে কভু লাগে নাকি শরমের আচ! 
জানটাকে চিনে নিলি মান ঠেলে দূর রে 
বসেবসে গা*স তুই হিপ হিপ হুররে! 


এক কিশোরীর গল্প 
গোফরান উদ্দীন টিটু 

তুমি যখন ডাকো আমায় চুপ থাকি 
তোমায় দেখে আড়ালেতে রূপ ঢাকি 
দিনে দিনে হচ্ছি বড় কেমন যে 
দিচ্ছে সাড়া,দিচ্ছে নাড়া কে মনকে? 


আমি কি আর ছোট্ট আছি পুতুলটি 
বড় হয়ে গেছি মায়ের তৃতুলটি 

ডাকছে ভূতু আয় রে তুতু নাচে যা 
একটু না হয় আজকে মায়ের পাশে যা। 


কোন কথাই শুনছি না এ কান পেতে 
মন মরীয়া হচ্ছি নতুন গান পেতে । 
গানে গানে মেতেই থাকি সারাক্ষণ 
উতলা যে হয়েই আছে কিশোর মন। 


ও গো কিশোর আজকে যতই ডাকবে ভাই 


একটি কথাই শুনবে শুধু, সময় নাই। 
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মা 
আজহার মাহমুদ 
মাগো তুমি আমার কাছে 
অতি 
তোমার জন্য দিতে পারি 
আমার জীবন দান। 


তোমায় আমি আমার চেয়ে 
বেশি ভালোবাসি 

তাইতো মাগো সকাল সান্ধ্য 
তোমার কাছে আসি। 


তোমার চেয়ে আমার কাছে 
নাই তো কিছু দামী 

আমার কাছে তুমিই সব 
তুমিই অন্তর্ধামী । 


প্রেমাম্পদা (মা) 


যখন আমি দুখ-বিষাদে 
মরি ধুকে ধুকে । 

যখন দুখের নহরগুলো 
হয় জারি এই বুকে । 


যখন কাছে কেউ থাকে না 
মানুষগ্ডলো ধরার । 
ঠুনকো ধরা বিদায় দিয়ে 
কথা ভাবি মরার। 


যখন আমি দুখের মাঝে 
শান্তি কোথায় খুঁজি। 
দুখের মাঝে বন্দি হয়ে 
মরবো এখন বুঝি! 


ঠিক তখনি আমার প্রেয় 
প্রিয়ংবদা আসে । 
ভাসায় প্রণয়-রাশে । 


সাস্বনাতে মুগ্ধ করে; 
মাথায় বুলায় হাত। 
আমি তো হই আত্মহারা 
শুনে মিষ্টি বাত। 


প্রণয়িনী আর কেউ-ই নয়, 
তিনি আমার মাজান। 
দুঃখগুলো সব যাই ভুলে যাই, 
যখন বলে-বাজান! 


বিশ্ব মুসলিম 

শওকত আলী 

ওরে বিশ্ব মুসলিম জাগো 

এক হও সবে বিশ্বময়, 
তোমার কাজ ভূলে গিয়ে আজ 
নিজেকে করিছ ক্ষয়। 


তুমি তো সত্য-ন্যায়ের প্রতীক 
তুমি হকের সেনানী বীর, 
তুমি বলো সদা হকের কথা 
কভু নত নাহি করো শির। 


আজ দুনিয়ার দিকে দিকে 
মুসলিম হচ্ছে লাঞ্চিত, 
মানবতার নামে ওরা করছে 
মুসলমানদের বঞ্চিত। 

সাদা কালো সবে মোরা ভাই 
বিভেদ নেই কোন আজ, 

এক হও সবে, এক হও মুমিন 
করু না কোন লাজ। 


প্রিয় চাদ মামা 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
দিনের শেষে সন্ধ্যা নেমে 
আসে যখন রাত, 
আকাশকোণে চেয়ে দেখি 
মিষ্টি একটি চাদ! 

দূর আকাশে থাকো তুমি 
ছড়াও জোছনা আলো, 
রাতের আধার কালো! 
রাত্রি ভরে আলো ছড়াও 
আকাশপানে হেসে, 

সকাল হওয়ার আগেই আবার 
ফিরো অন্যদেশে । 


| তত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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